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লানলাবিপ্রহ মা আনন্দময়ী 
৩ 
COTTE গোপাল দর্শন 
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LILA BIGRAHA MAA ANANDAMAYEE 
O JYOTI GOPAL DARSHAN 
By Binoy Sarkar 


প্রকাশক = : 
শ্রীশ্রী আনন্দময়ী সংঘ 
ভাদাইনী, বারাণসী - ২২১০০১। 


কাশী আশ্রম কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত — 


প্রথম প্রকাশ = 
শ্রীশ্রীমায়ের শুভ আবির্ভাব দিবস 
১৯শে বৈশাখ ১৪২২, ইংরেজী ২০১৫। 


প্রাপ্তিস্থান — শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম, 
কাশী ও শ্ীত্রীমায়ের বিভিন্ন আশ্রম সমূহ। 


মুদ্রক — M প্রিন্টিং ওয়ার্কস 
বি ২১/৪২, কামাচ্ছা, বারাণসী-১০। 


মূল্য - ১৫০ টাকা 
বিক্রয়লন্ধ সমুদয় অর্থ 
শ্ীত্রীমা আনন্দময়ী কাশী আশ্রম 
ও কন্যাপীঠের জন্য সমর্পিত। 
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উৎসর্গ 


যীর অপার কৃপা ও অশেষ আশীব্্বাদ আমার এই পুস্তক রচনার মূল 
পাথেয় সেই পরম করুণাময়ী মায়ের শ্রীপাদপদ্ধে এই পুস্তকখানি অঞ্জলি 
দিলাম। 
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%) 


3) 


কৈফিয়ত 

প্রাককথন 

বৃন্দাবনে মাতৃদদর্শন 

কাশী আশ্রম ও আনন্দজ্যোতি গোপাল দর্শন | 


পূর্বতন ত্রিপুরা রাজ্যের খেওড়া গ্রাম, 
মায়ের আবির্ভাব ও বাল্যলীলা ক্ষেত্র। 


শ্রীশ্রীমায়ের আগরতলা আগমন ও অব্যক্তলীলা। 
মাতৃকৃপা - বিভূতিকণা। 


ভগবান বা ঈশ্বর বলিতে আমরা ধারণায় যা আনিতে 
পারি, RIM তাহারই মূর্ত ae) — ভাইভী 


১৭৭ 


২১৬ 
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ভূমিকা 


_ মা আনন্দময়ী জগতে এসেছিলেন আনন্দ দিতে। শ্রীশ্রীমায়ের অমৃত 
কথা আনন্দের নির্বর, যার রসধারা জগতে সদা প্রবাহমান। 


লীলাবিপ্রহ মা আনন্দময়ী ও জ্যোতি গোপাল দর্শন গ্রন্থের লেখক 
বিনয় সরকার সেই জগজ্জননী আনন্দময়ী মায়ের অমৃতানন্দ কথা গ্রস্থটিতে 
সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন যা পড়ে সকলে আনন্দ পাবে। 


ব্রহ্মচারিণী ডঃ গীতা ব্যানার্জী 
এম. এ. পি. এইচ. ডি, পুরাণাচার্য 
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লীলাবিগ্রহ মা আনন্দময়ী ও জ্যোতি-গোপাল দর্শন 


গ্রন্থটি লিখতে গিয়ে যে সব গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে $- 


১) মাতৃদর্শন — ভাইজী। 
২) মায়ের কথা — এ। 
৩) Sha আনন্দময়ী — শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী। 
৪) শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ — শ্রীঅমূল্যকুমার wed | 
৫) স্বক্রিয় স্বরসামৃত __ ব্রন্গাচারিণী কুমারী চন্দন পুরাণাচার্যা। 
৬) আনন্দময়ী মা — মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ। 
৭) সম্তানবৎসলা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী — স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ। 
৮) Stat আনন্দময়ী লীলামাধুরী  শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ গিরি। 
৯) আমার মা আনন্দময়ী — ব্রন্মচারিণী বিশুদ্ধা। 
১০) বিশ্বজননী শ্রীশ্রীমা  ব্ৰহ্মচারিণী গীতা ব্যানার্জী, 
এম. এ. পি. এইচ. ডি.» পুরাণাচার্য্য। 
১১) হি ্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য্য, বেদান্তাচার্য্য। 
১২) ও শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী __ কালীপ্রসাদ রায় চৌধুরী 
১৩) কে তুমি মা _ প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত। 
১৪) আনন্দবার্তা — ত্রৈমাসিক পত্রিকা 


ও 


মা আনন্দময়ী - অমৃতবার্তা। 
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এই পুস্তকটি পড়ে যে প্রশ্নগুলো পাঠক-পাঠিকাদের মনে জাগবে 
সেই কথাগুলো স্মরণ করে তাদের অবগতির কারণেই কৈফিয়ত দেওয়া 
আমার কর্তব্য। 

শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতময় মহাজীবন ও লীলা মহাসমুদ্রের মত বিশাল। 
যা কুল-কিনারা-হীন অনস্ত। “লীলাবিপ্রহ মা আনন্দময়ী ও জ্যোতি- 
গোপাল দর্শন” কোন জীবনী গ্রন্থ নয়। এই পুস্তকটি খন্ড খন্ড ঘটনা ' 
অবলম্বনে লেখা মাতৃলীলা-কথা। যে সব স্থানে শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাত 
দর্শন-লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে, সেই সেই স্থানগুলোকে কেন্দ্র 
করে যে সব ঘটনা আমার মনের চিত্রপটে অভূতপূর্ব আলোড়ন ও 
বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল সেই সব খন্ড খন্ড ঘটনাগুলো বিভিন্ন অধ্যায়ে 
প্রকাশ করেছি। প্রকাশকালে মায়ের চির নূতন, চির ভাস্বর লীলামাধুরী 
প্রামাণ্য গ্রন্থের সহায়তায় লেখা হয়েছে। ধারাবাহিকও নয় আবার 
ঘটনা-ক্রমানুসারেও নয়, আসলে প্রত্যেকটি মাতৃলীলা আপন বৈশিষ্ট্য 
সমুজ্জ্বল বলেই আলাদা আলাদা হয়েও পূর্ণ। 

শ্রীশ্রীমা ১২ বৎসর ১০ মাস পর্যন্ত বাল্যলীলাভূমি ব্রিপুরারাজ্যের 
খেওড়া, সুলতানপুর ও বিদ্যাকুটে কাটিয়েছেন। মায়ের ব্রিপুরা-আগমন 
উপলক্ষ্য করে তাই মধুর, অভূতপূর্ব আবির্ভাব ও বাল্যলীলার বিচিত্র 
কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। এ সকল ঘটনা সবই তথ্যভিত্তিক। 

আগরতলায় এসে মা ব্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে যে বাণীটি 
দিয়েছিলেন, সেই বাণীও নানা: তথ্যের উপর নির্ভর করে মায়ের 
অব্যক্ত-লীলার একটি বিস্ময়কর মাতৃখেয়ালের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। 

গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে একই ঘটনা বা একই মাতৃবাণীর পুনরাবৃত্তি 
হয়েছে। তবে যেখানে যেখানে. এরূপ ঘটেছে সেখানে সেখানে তার 
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প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য । প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ও বিষয়টির গুরুত্ব 
অনুধাবনের জন্য এই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। 

অনেক অজ্ঞাত, অভূতপূর্ব সত্য ঘটনাবলী প্রত্যক্ষদর্শীর সাথে 
আমি নিজে বারবার সাক্ষাৎ কথা বলে ও পরখ করে এবং যোগাযোগ 
করে লিপিবদ্ধ করে, পাঠক পাঠিকাদের নজরে আনার জন্য গুরুত্ব 
সহকারে প্রকাশ করেছি, যাতে এ সব ঘটনাবলী কালে হারিয়ে না 
যায়। 

মায়ের আবির্ভাব ও বাল্যলীলার বহু ঘটনাবলীর কথা এই পুস্তকে 
সন্নিবেশিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য, পাঠকবর্গ আপন আপন ভাব, 
ভাবনা, চিন্তা ও মননে দেখতে পাবেন বালিকারূগী দেবশিশু ছোট্ট 
নির্মলার মধ্যে প্রচ্ছনন-ভাবে কি এক মহা এঁশী শক্তির লীলা সর্বাবস্থায় 
চলছিল, যা পরম আস্বাদনের বিষয়। 

এ পুস্তকের খন্ড খন্ড বিষয় থেকে যদি পাঠকবর্গ আনন্দ ও তৃপ্তি 
লাভ করেন তবেই এই লেখার সার্থকতা। 
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ee লি 


কাশী আশ্রমে মায়ের বিগ্রহ 
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প্রীককথন 


আমার মা আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী, তার দিব্য লীলা বড় মধুময়। 
শ্রীশ্রীমা কখন কার সাথে কি ভাবে লীলা করবেন, আপনার আপনজন 
রূপে তার নিকট নিজেকে প্রকাশ করবেন, এ সবই তার খেয়াল, তার 
অমৃত লীলা। 

আমার জীবনে কেমন করে মহাশক্তিরূপা চিদানন্দময়ী মা নিজ 
গুণে কৃপা করে প্রকাশিত হয়ে আমার দুর্লভ মনুষ্য জীবনকে ধন্য 
করেছেন সেই পুলক জাগানো ঘটনার কথাই এখানে বলা। কিন্তু মত্ত 
বড় প্রশ্ন হলো প্রকাশের সামর্থ আমার আছে কি? এ প্রশ্ন আমার মনে 
বার বার ওঠে কারণ মনের গভীরে সযতনে প্রোথিত কথা বাইরে 
এনে যথাযথ প্রকাশ করা বড় কঠিন ও দুরূহ। আমি অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্ 
মায়ের জ্ঞানহীন নগণ্য ASIA! এ অধমের পক্ষে বিশ্ব বিশ্বাতীতা 
মহাভাবময়ী মায়ের কথা লেখার সাধ, ধূলার ধরণীতে দাড়িয়ে হাতে 
আকাশের চাদ ধরার মত। তবু অহৈতুকী মাতৃকৃপা সম্বল করে 
শ্রীশ্রীমাকে আমার মত করে যতটুকু সত্যরূপে পেয়েছি, দেখেছি, হৃদয় 
দিয়ে অনুভব করেছি, লীলাময়ীর সেই অমৃত লীলার কথা সাহস করে 
অসমর্থ হাতে লিখতে বসেছি। 

আজ থেকে প্রায় ৪০ বছরেরও বেশি আগের কথা। দিনটা ছিল 
১৫ই অক্টোবর ১৯৭২ সাল, রবিবার, বিকেল বেলা। স্নিগ্ধ সূর্যালোকে 
কাশীর পতিতপাবনী গঙ্গাবক্ষে নৌকায় মনিকর্ণিকা ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, 
অসিঘাট প্রভৃতি স্থান দর্শনকালে নৌকার মাঝি হঠাৎ তার আঙ্গুল উচিয়ে 
একটি মন্দির দেখিয়ে আমাদের প্রশ্ন করে — “বাবুজী উধার এক বহুত 
বড়ী বাঙ্গালী মাতাজী হ্যায়, আপনে দেখা? একটি প্রশ্নবোধক শব্দ 
ছাড়া এ দিন সে আর কিছুই বলেনি। আজ মনে দৃঢ় ধারণা হয় এ 
ইশারার মূলে স্বয়ং মা-ই ছিলেন। আরো একটি অদ্ভুত ব্যাপার সেদিন . 
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মাঝির মুখের প্রশ্ন শুনে মাকে দেখার কোন কৌতুহল মনে জাগেনি 
কেন? এও তীর খেয়াল নয় কি? মা বলেন — “যা হচ্ছে সব তারই 
ইচ্ছায় হচ্ছে এটা বুঝে নাও, যা করছ সব তিনিই তোমাদের দিয়ে 
করাচ্ছেন এটা অনুভব কর!” মাকে বুঝতে জানতে আমার সময় লাগবে 
বলেই সে দিন মা চোখের আড়ালে থেকে শ্রীবৃন্দাবনে তার 
সামনাসামনি হওয়ার আগেই কাশীক্ষেত্রে তার অস্তিত্বের আভাসটুকু 
দিলেন মাত্র। পরে একদিন যে তিনিই চুম্বক টানে টেনে নেবেন সে 
কথা তো মা-ই জানতেন। বাস্তবে তাই হয়েছে বলেই তো এই লেখা। 

শ্রীশ্রীমা বলেন — “এই শরীরের অজানা বলে কিছুই CAS | সামনে 
হোক্‌, দূরে হোক্‌, বাহ্যতঃ দেখা না দেখা, যা হবার হয়েই আছে। 
মায়ের সঙ্গে নিত্যসন্বন্ধ-চির-পরিচিত এক আত্মাই তো?’ মাকে জানা 
মানে মাকে পাওয়া। মায়ের কথায়, মা আমাদের জানেন চেনেন এখন 
আমাদের কাজ মাকে Slat | 

অচেতন থেকে চেতনায়, অজানা থেকে জানায়, অন্ধকার থেকে 
আলোর পথ দেখিয়ে যিনি নিয়ে চলেন তিনিই গুরু, তিনিই ভগবান। 
এই মহাশক্তিরূপী গুরু বা ভগবানের অযাচিত কৃপা যদি সৌভাগ্যের 
ফলে কোনভাবে মানুষের জীবনে বাস্তব রূপে ধরা পড়ে, আর তীর 
আনন্দঘন প্রেমময় HLA যোগ-এশ্বর্ষের অপার্থিব লীলা তারই কৃপায় 
আলোয় সত্যের দর্শন। এ যে বড় মধুময়, যার আস্বাদনের জন্যই 
আমাদের সাধ্য সাধনা। এমনটা হয়। ঘটনা এমন হয়েছে বলেই তো 
মাতৃ লীলা কথা অমৃত সমান। 

প্রথমবার কাশীক্ষেত্র দর্শন করে হরিদ্বার হৃষিকেশ হয়ে কর্মক্ষেত্র 
উদয়পুরে ফিরে এলাম। কয়েকদিন পর একদিন সকালবেলা শিক্ষক 
বিনয় ভট্টাচার্য আমার ঘরে এসে আমার হাতে একখানা ফটো ও 
একটি বই দিয়ে বলেন — “আমার বাবা এই ফটো ও বই আপনার 
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হাতে দিতে বলেছেন। আমি ওর বাবা শিক্ষক শ্রীপুলিনবিহারী 
ভন্টাচার্যকে জানি। আমি শিক্ষা বিভাগে সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক 
তাই শিক্ষকদের সাথে আমার পরিচয় ছিল। বিনয়বাবু তাদের বাড়িতে 
যেতে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানালেন। ফটোখানা হাতে নিয়ে অবাক 
হয়ে বিনয়বাবুকে বলি — কী সুন্দর! বিনয়বাবু বললেন — “ইনি 
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী”। কী সুন্দর মধুমাখা নাম। প্রাণ ভরে চেয়ে চেয়ে 
দেখছি — এ যে পরম রমনীয় স্নিগ্ধ বিভামন্ডিত আনন্দে ভরা, আনন্দে 
গড়া এক দেবমানবীর সৌম্য মূর্তি। মায়ের করুণা ভরা নয়নের স্রিগ্ধ 
ভাষায় মন প্রাণ শীতল হয়ে গেল। শ্রীত্রীমা কোথায় থাকেন? প্রশ্নের 
মা ওখানেই থাকেন। উত্তর শুনে চমকে উঠলাম। মনে পড়ে গেল এ 
মাঝির কথা। বাঙালী মাতাজীর কথা। সেদিন যাকে দেখতে যাইনি 
সেই মাতাজী কি আজ তাহলে নিজেই কৃপা করে এসেছেন এ অধম 
সন্তানকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে? এ যে অচিস্তনীয় অভাবনীয় 
মহা-বিস্ময়ের ব্যাপার! ক্ষণিকের তরে বাক্যহারা হলাম। অপলক 
দৃষ্টিতে ফটোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। 

আমার ঘরে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর ছবি আছে। সেই ছবির 
ফ্রেমটি খুলে তার একপাশে এই মাত্র পাওয়া আনন্দময়ী মায়ের ছবিখানা 
মা ভবতারিণীর একপাশে শ্রীরামকৃষ্ণ ও আরেক পাশে মা আনন্দময়ীকে 
খুব ভালো লাগছে। এখন প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা ভবতারিণীর 
পাশে মায়ের অপূর্ব হাসিভরা শ্রীমুখখানা দেখছি আর পরম শ্রদ্ধায় 
প্রণাম করছি। মাকে দেখে দেখে মনের গভীরে একটা বড় আলোড়ন 
চলছে। ভগবান নিজেই বলেন যুগে যুগে তিনি ভক্তের সাথে লীলা 
করতে আসেন। তার অনন্ত নাম অনস্ত রূপ অনস্তলীলা। তার লীলারও 
বিরাম নেই আসা যাওয়ারও শেষ নেই। মনে প্রশ্ন জাগে তবে কি আজ 
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সেই একই ভগবান মা আনন্দময়ী রূপে পুণ্যভূমি ভারতের দিকে দিকে 
সহজ সরল হরি কথায় সকলের মনপ্রাণ ভরিয়ে মহানন্দে দিব্যভাবে 
ভক্ত সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? এখন হৃদয়ে শ্রীত্রীমায়ের কথা 
জানার জন্য বড় কৌতুহল। প্রতিদিন অফিস থেকে বাড়ি এসে সন্ধ্যার 
পর পুলিনবাবুর বাড়ি যাওয়ার এক এঁকাস্তিক আগ্রহ তৈরী হল। বিশেষ 
অসুবিধা না থাকলে যেতামই। উদ্দেশ্য একটাই শুধু মায়ের কথা শোনা। 

মা যার জীবনের ধ্যানজ্ঞান এমন ভক্তের মুখে মায়ের অসাধারণ 
হৃদয়স্পৰ্শী লীলা প্রসঙ্গ শুনে উপস্থিত সকলের মন আনন্দে ভরে উঠত। 
হয়ত একই প্রসঙ্গ বার বার শুনেছি কিন্তু যতবারই শুনেছি নূতন মনে 
হয়েছে। কথার আত্তরিকতায় মনে হয়েছে এ সব ঘটনা ওনার অন্তরে 
সুগভীর ছাপ ফেলেছে এবং আপন ভাবনার সাথে একাত্ম হয়ে আছে 
বলেই এসব কথা বার বার সকলের সঙ্গে পরম উৎসাহে আলোচনা 
লেগেছিল বলেই নিজের ভিতরের সেই আগুন দিয়ে অন্যের ভিতর 
মাতৃভাবের আগুন জ্বালিয়ে দিতেন যার ফলে শ্রোতা ও বক্তা সকলেই 
তৃপ্ত হতেন। পুলিনবাবুর কথা বড় ভাল লাগতো। 

অফিস থেকে এসে একটু শূন্য মনে বসলেই GSS প্রশ্ন এসে 
হাজির হত। কেন মাঝি বাঙালী মাতাজীর কথা বলল? পুলিনবাবুই বা 
মায়ের ছবি পাঠালেন কেন? মায়ের কথা শোনার এত তীব্র আকর্ষণই 
বা হয় কেন? এই যে “কেন, কেন’, এর মূলে যে মা আছেন এ নিগুঢ় 
রহস্য চিন্তনেও বড় আনন্দ। এর অন্তরালে মা প্রচ্ছন্ন ভাবে আছেন এ 
কথা ভাবতেও বড় ভাল লাগে, দেহে শিহরণ জাগে, প্রাণে শাস্তি 
আসে। আর এ শাস্তির সাথে অন্য কোন শাস্তির তুলনা হয় না। আজ 
এ দিনের অবস্থার কথা ভাবতেও অবাক লাগে। এ সব অতীত হয়েও 
আজও বর্তমান, মনে মনে পবিত্র, সুন্দর ছোট্ট একাক্ষরী “মা” শব্দটি 
উচ্চারণ মাত্রই হৃদয়ে বয়ে আনে শাস্তির বারতা। “মা” যেন একটি শব্দ 
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মাত্র নয় - এ একটি মন্ত্র। তাই তো মায়ের কথা শোনবার জন্য পাগল 
হয়ে পুলিনবাবুর বাড়িতে যেতাম। 

পুলিনবিহারী ভট্টাচার্যের আদি বাড়ি ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের 
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অন্তর্গত ধর্মপুর গ্রামে। ধর্মপুর গ্রামের খানিকটা 
দূরত্বে কসবা। এই কসবার কালীবাড়ি খুব সুপ্রসিদ্ধ। বহু দূর দৃরাস্ত 
থেকে এখানে বহু ধর্মপ্রাণ নরনারী মা কালীকে দর্শন করতে আসে। 
পুলিনবাবুর পিতা প্রকাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য গ্রামের সংস্কৃত ও ধর্ম শাস্ত্রাদি 
অধ্যয়নের পাঠশালার পন্ডিত ও ভাল কবিরাজ ছিলেন। ছোটবেলায় 
বাবার পাঠশীলাতেই তিনি পড়াশুনা করতেন, লেখাপড়া থেকে 
খেলাধুলায় বেশি রুচি থাকায় পিতার কঠোর অনুশাসনের মধ্যেই 
চলতে হত। বাড়িতে শাস্ত্র ও ধর্ম নিয়ে আলোচনা ছোটবেলা থেকেই 
শুনে এসেছেন এবং নিজে বড় হয়ে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। ফলে 
শান্ত ও ধর্মীয় আলোচনায় পরিষ্কার ধারণার ছাপ তার কথাবার্তায় 
ফুটে উঠত। দেখা গেছে _ আলোচনার সিংহভাগ জুড়ে থাকতো 
কথা। কেমন করে মায়ের কথা এমন সুন্দরভাবে বলতে পারতেন তার 
উত্তর খুঁজতে হলে পুলিনবাবুর ছোটবেলায় মাতৃদর্শন ও পরবর্তীকালে 
তার উপর মায়ের অপার অহৈতুকী কৃপার অলৌকিক ঘটনার কথা 
এসে পড়ে। এ সব সত্য কাহিনী কোন বই পত্রে লেখা নেই। কালের 
প্রবাহে এ সব কথা ও কাহিনী হয়তো একদিন লুপ্ত হয়ে যাবে। 
আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ভাইজী বলতেন — 'শ্রীশ্রীসাকে যে যেমন 
ভাবে দেখেছে অনুভব করেছে সে কথা লিখে যেতে, যাতে 
SSI অমূল্য লীলা খেলার কথা পরবর্তীকালে লুপ্ত হয়ে না 
যায়!’ 

আগামী দিনে যারা মায়ের কাছে আসবে, মায়ের কথা জানার 
জন্য বই পত্র পড়বে তাদের কাছে এ সব ছোট ছোট সত্য কাহিনী ভাল 
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লাগবে কারণ এ তো শ্রীশ্রীমায়ের অনস্ত বৈচিত্র্যময় লীলারই অঙ্গ। 
তাই তার গুরুত্ব অপরিসীম। 

পুলিনবাবুর ছোট বেলার কথা। তখন তিনি বাবার পাঠশালায় 
পড়াশুনা করেন। একদিন বিকেল বেলায় গ্রামের মাঠে খেলাধূলা করতে 
এসে শুনতে পান পাশের কসবা ACT একজন “মানুষ কালী” এসেছেন। 
দলে দলে অসংখ্য লোক “মানুষ কালী” দেখার কৌতূহলে ছুটে চলেছে। 
সকল বন্ধুদের সাথে “মানুষ কালী” দেখার জন্য তিনিও ছুটলেন। এ 
খবর বাড়ির কেউ জানে না। মা যে জায়গায় এসেছেন সে স্থানটি 
লোকে লোকারণ্য। পুলিনবাবু তখন ছোট ছেলে, এত বিশাল ভিড়ের 
মধ্যে “মানুষ কালী” দর্শন অসম্ভব। এ দিকে ভিড়ে ধাক্কাধাকিতে ও 
লোকের চাপে বন্ধুরা কে কোথায় ছিট্‌কে পড়েছে জানা নেই। সন্ধ্যা 
প্রায় হয় হয়। বাবার ভয়ে চোখে জল, শরীর কাপছে। হঠাৎ একজন 
অপরিচিত লোক ভিড় ঠেলে এসে ছোট্ট পুলিনবাবুকে ধরে নিয়ে 
“মায়ের” কাছে পৌঁছে দিল। অপর্দপা অপূর্ব করুণাময়ী মাকে তিনি 
দর্শন করলেন। তখনও বাবার কথা ভেবে মনে WA! স্নেহময়ী জননী 
তাকে ACAL কাছে ডেকে নিয়ে বলেন — “প্রতিদিন পড়াশুনা আর 
খেলাধূলার জন্য তোমার বাবা তোমাকে খুব শাসন করেন, তাই না? 
ভয় নেই আজ থেকে তোমার বাবা আর তোমাকে এমন ভাবে শাসন 
করবেন না মারবেন না। বাড়ি ফিরে গিয়ে লেখাপড়া কর।” এই বলে 
মানুষ কালী” মা পুলিনবাবুর দিকে চেয়ে রইলেন আর পুলিনবাবুও 
অবাক দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন — 
‘বাবা আমাকে প্রতিদিন শাসন করেন, মারেন এ কথা এই মা জানলেন 
কি করে?’ 

মনে বাড়ি ফেরার বড় তাড়া তাই অন্তর্যামী মাকে প্রণাম করে 
আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। মনে প্রচন্ড wa | সন্ধ্যার পর বাড়ি 
ফিরছেন বাবা যদি দেখতে পান তবে আজ আর রক্ষে নেই। বাড়ি 
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ফিরেই হাতমুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি পড়তে বসলেন। মনে ভয় বাবা এসে 
না জানি কি কান্ড করেন। কিন্তু কিছুই হলো না। সে দিন বাবা এলেন, 
পড়াশোনা করালেন কোন উচ্চবাচ্য না করেই শাস্তভাবে চলে গেলেন। 
এ সব কথা অতীত হয়ে গেছে। 

পড়াশোনার গন্ডি পার হয়ে এখন তিনি সংসার ধর্ম পালন করছেন। 
মুখাগ্নি করার সময় অতীতে দেখা “মানুষ কালী'র কথা হঠাৎ এতদিন 
পর পুলিনবাবুর মনে পড়ল। তার মুখে সন্সেহে উচ্চারিত অভয় বাণী 
ও আশীর্বাদের কথাও বারবার স্মৃতিতে স্পষ্ট ভেসে উঠল। সত্য সত্যই 
তো “মানুষ কালী'র কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছে। “মানুষ কালী'র মুখ 
নিঃসৃত কথায় কি এতই মন্ত্রের মত শক্তি ছিল যাতে বাবার এত বড় 
অকল্পনীয় পরিবর্তন হয়ে গেল? এদিন থেকে বাবা জীবিত অবস্থায় 
কোন দিনও তো আমাকে আর মারেননি।” কি আশ্চর্য! 
সঙ্গে সঙ্গে তোলপাড় করে উঠলো | আজ তিনি বাবার মৃত্যুর জন্য নয়, 
মানুষ কালীর জন্য বেদনায় কাতর হয়ে পড়লেন। বার বার তার মনে 
পড়ছে মানুষ কালীর স্নেহভরা মধুর কণ্ঠস্বর, আশীর্বাদ ও অভয়বাণীর 
কথা, যার আশীর্বাদ ও মুখে উচ্চারিত অভয়বাণীর এত বিশাল বড় 
শক্তি, তিনি কোন সাধারণ মানবী নন, তিনি অনেক বড়, অসাধারণের 
চাইতেও অসাধারণ, দেব মানবী এবং তার মধ্যে অসীম ঈশ্বরীয় 
দৈবশক্তি আছে বলেই লোক মুখে তিনি “মানুষ কালী’। তিনি মহা 
শক্তিময়ী, করুণীময়ী মা, তারই কৃপায় বাবার মত রাগী মানুষের এত 
বড় পরিবর্তন নিজ চোখে দেখলেন যা এক কথায় অবিশ্বাস্য 


মধ্যে অনেক বৎসরের ফারাক। এত দিনের মধ্যে কোনদিন বিন্দুমাত্রও 
মায়ের কথা মনে পড়েনি। মনে বিশাল অনুশোচনা, মা আজও আছেন 
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কি? আর থাকলে আছেন কোথায়? এই প্রশ্নের সমাধানের কোন পথ 
খুঁজে পাচ্ছেন না। তার উদাস মন শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছে মাকে কিন্তু 
কোন কুল-কিনারা করতে পারছেন না। ভারাক্রান্ত হৃদয়, মায়ের জন্য 
বাধনহারা হাহাকার, বুকভরা অসহ্য যন্ত্রণা। দিবা রাত্র যাচ্ছে শুধু 
একটা অস্বস্তির মধ্য দিয়ে। অহরহ একমাত্র মানুষ কালীর চিন্তায় মন 
জর্জরিত, চলছে মায়ের নিকট প্রার্থনা — “মা গো তুমি এতো বিশাল 
শক্তিময়ী তোমার কৃপা ছাড়া আমার এ জীবনে তোমার হদিশ পাওয়া, 
ঠিকানা পাওয়া কোনদিনই সম্ভব হবে না! সন্তানের আকুল প্রাণের 
কাতর ক্রন্দনে মায়েরও প্রাণ কীদে। শ্রীশ্রীমা বলেন — “ভগবানকে 
ডাকবে ও তার ফল পাবে না, এ হতেই পারে না। চাওয়াটি খাঁটি 
হওয়া চাই। ভগবানকে বাস্তবিক চাইলে তিনি প্রকাশ হবেন না, তা কি 
কখনও হয়? ভগবৎ জগতে অসম্ভব বলে কিছু নেই সবই সম্ভব। মা 
জানেন ছেলের আসল কান্না, সে কানায় মা ছুটে আসেন! 

ছোটবেলার শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্বাদ ও অভয় বাণী যেমন 
পুলিনবাবুর জীবনে সত্যরূপে প্রকাশিত হয়েছে আজো মায়ের শ্রীমুখ 
নিঃসৃত অমৃত অমোঘ বাণী ও সত্যরূপে প্রকাশ পেল। অসম্ভব সম্ভব 
হল। মা ছেলের আসল কান্নায় ধরা দিলেন। আসলে তিনিই ইচ্ছা করে 
নিজেকে লুকিয়ে রাখেন, ভুলিয়ে রাখেন, আবার সময় হলে আপন 
খেয়ালেই নিজেকে ব্যক্ত করেন, জানিয়ে দেন তিনি কে, এই ভুলিয়ে 
রাখা আর স্মরণ করিয়ে দেওয়া, এ দুটিই তার অনুপম লীলার দুটি দিক 
— যা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। 


কেমন করে পুলিনবাবু তার প্রার্থনায় শ্রীশ্রীমায়ের হদিশ পেলেন, 
ঠিকানা পেলেন এও এক অসাধারণ অলৌকিক অবিস্মরণীয় ঘটনা যা 
জানলে গায়ে শিহরণ জাগে ও মাতৃমহিমায় মনপ্রাণ ডুবে যায়। 


মনের এই বিষাদময় অবস্থার সময় একদিন দুপুরবেলা পুলিনবাবুর 
বাড়িতে স্থানীয় ডাক ঘরের পিওন এসে একটা প্যাক করা ম্যাগাজিন 
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দিয়ে গেল। ম্যাগাজিনের উপরে লেখা পুলিনদা এবং ঠিকানা অসম্পূর্ণ। 
কবিরাজী সংক্রান্ত কোন পত্রিকা মনে করে পিওন পত্রিকাটি পুলিনবাবুর 
বাড়িতে দিয়ে যায়। এসব কথা পরে ডাক পিওনকে জিজ্ঞাসা করলে 
জানা যায়। 

পুলিনবাবু নিজেও এটি কোন কবিরাজী ম্যাগাজিন ভেবে হাতে 
নিয়ে দেখেন, সেটি কোন কবিরাজী সংক্রান্ত ক্যাটালগ নয়। তাই তিনি 
ম্যাগাজিনটি বিছানার উপর রেখে দেন। 

স্নান আহার সমাপনান্তে বিশ্রামের জন্য বিছানায় এসে আবার 
ম্যাগাজিনটি হাতে নিয়ে দেখেন এটি একটি ইংরাজিতে লেখা 
‘Ananda Varta’ - A quarterly journal dealing with the 
Divine life and teaching of Mata Anandamoyee and with 
other - Philosophical topics! প্রথম পাতাটি উল্টিয়েই মায়ের 
একখানা ফটো দেখে অবাক হয়ে গেলেন — কি সুন্দর! ছোটবেলায় 
খেলার মাঠ থেকে গিয়ে এই মাকেই তো দেখেছিলেন বলে মনে 
হচ্ছে। তারপর দেখলেন Life of Maa Anandamoyee নামে একটি 
লক্ষ্য করলেন যিনি তার “মানুষ কালী” তিনিই আনন্দময়ী মা। আনন্দে, 
আত্মহারা হয়ে গেলেন। এ স্বপ্ন নয় তো? এমনটা কেমন করে হলো? 
যার সন্ধান পাওয়ার জন্য মনেপ্রাণে অসহ্য বেদনা নিয়ে দিবারাত্র 
কাটিয়েছেন তিনি শুধুমাত্র সাড়া দিলেন না কৃপা করে পত্রিকায় ভর 
করে নিজেই চলে এলেন সন্তানের প্রাণ জুড়াতে। এ যে মস্তবড় 
আশ্চর্যজনক অসাধারণ অলৌকিক ঘটনা। এ বিশ্বভুবনে এমন নজির 
দ্বিতীয় আর একটি আছে কি না জানা নেই। আজ, শ্রীশ্রী মায়ের হদিশ 
মিলল, ফটো মিলল, ঠিকানা মিলল, এ যে চিন্তার অতীত অকল্পনীয় 
ব্যাপার। তিনি মহা আনন্দে বড় প্রত্যাশা নিয়ে কাশী আশ্রমের ঠিকানায় 
শ্রীশ্রীমাকে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখলেন — “মা তুমিই কি ঢাকার সেই 
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মানুষ কালী£, যথা সময়ে প্রত্যাশিত উত্তর এল। গুর-প্রিয়াদেবী 
লিখেছেন — ‘হ্যা তিনিই সেই মানুষ কালী!” 

চিঠির উত্তর পেয়ে আত্মতৃপ্তির আর সীমা নেই। ছেলেবেলার 
ঘটনার পর আবার লীলাময়ী মা নতুন ভাবে পুলিনবাবুর অন্তরে - 
বাইরে সর্বত্র খুলে দিলেন আনন্দময়ীর আনন্দলীলার আনন্দময় জগৎ, 
মা-ময় SAS | এখন শুধু চলেছে মাতৃলীলা অনুক্ষণ অনুধ্যান ও BS | 

এমনি ভাবে দিন চলছে। একদিন পুলিনবাবুর নামে পোষ্টকার্ডে 
লেখা একটি চিঠি মায়ের কাশী আশ্রম থেকে এল। চিঠিতে গুরুপ্রিয়া 
দেবী লিখেছেন — “পুলিনদা, মা বলেছেন আপনাকে লিখতে যে 
আপনার গীতা পাঠ ঠিক হয় না!’ পুলিনবাবু দোকানে প্রতিদিন গীতা 
পাঠ করেন দোকানে ভাল বিক্রি হওয়ার Gay | এ কথা অন্তর্যামী মা 
জানেন বলেই কি বলেছেন গীতা পাঠ ঠিক হয় না? চিঠি পড়ে অভিভূত 
হয়ে গেলেন। 

আমরা মুখে বলি ভগবান সব দেখেন। এ কথা আসলে আমাদের 
শাস্ত্র পড়া পরোক্ষ জ্ঞান। আজ গুরুপ্রিয়া দেবীর লেখা চিঠিতে প্রত্যক্ষ 
ভাবে ভাগ্যবান পুলিনবাবুকে মা দেখিয়ে দিলেন সত্য সত্যই ভগবান 
সব দেখেন। মাতৃদর্শন গ্রন্থের প্রণেতা পরম মাতৃভক্ত ভাইজীর লেখায় 
অনুরূপ অনেক বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ আছে। “কোন কোন সময়ে 
প্রবাস হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসিলে মা বলিয়াছেন — “সেদিন যে 
গানটি গাইতেছিলি এখন গা তো” অথচ তখনো তীহাকে সে গান 
শোনানো হয় নাই বা সে সম্বন্ধে কোন কথাও হয় নাই।” ভাইজী 
অবাক হয়ে যেতেন। 

বহু দূরে বসে থেকেও প্রয়োজনে করুণার দৃষ্টিপাতে মা ভক্তের 
আধ্যাত্মিক উরধবায়ন ও লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার জন্য নানা লীলার মধ্য 
দিয়ে ভক্তের চিত্তভূমিতে সুপ্ত থাকা সব সংশয়ের বীজকে সমূলে 
অপসারণ করে আপন স্বরূপের পরিচয় আভাসে ইঙ্গিতে দিয়ে তার 
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বিশ্বাসকে দৃঢ় করেন। ভক্ত এ সমস্ত লীলার অন্তরালে মায়ের অস্তিত্ব 
লক্ষ্য করে মাতৃমহিমায় অভিভূত হয়ে পড়ে। এমন কৃপার অধিকারী 
পুলিনবাবু শ্ীত্রীমাকে নিত্য ধ্যেয় দেবীরূপে নিজের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত 
করে তার চরণে আত্মসমর্পণ করে পরমানন্দে দিন কাটাচ্ছেন। 

এই সময় প্রতিবেশী Acre ভট্টাচার্যের আহ্বানে হরিদ্বারের 
ভোলাগিরি সন্যাস আশ্রম থেকে কয়েকজন সন্ন্যাসী ওনার বাড়িতে 
, এসেছিলেন। সেই উপলক্ষ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে সৎসঙ্গ ও ধর্মীয় 
আলোচনা হতো । মাতৃভক্ত পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য ও সেখানে প্রতিদিন 
উপস্থিত হতেন। ধর্মীয় প্রসঙ্গ নিয়ে একান্ত আলোচনা ও ব্যাখ্যা হয় 
কিন্তু তাতে পুলিনবাবু সহমত হতে পারতেন না। সন্্যাসীদের সাথে 
একান্ত আলোচনা করেও তিনি মতভেদ দূর করতে পারেননি। 
সমাধানের কোন পথ খুঁজে না পেয়ে এবার তিনি শ্রীশ্রী মায়ের শরণাপন্ন 
হলেন। একমাত্র মা পারেন এর সমাধান করতে এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে 
সমস্ত কথা বিস্তারিত ভাবে মাকে জানিয়ে কাশী আশ্রমের ঠিকানায় 
চিঠি লিখলেন। চিঠিটি পোষ্ট করব করব করেও আর পোষ্ট করা 
হয়নি। চিঠিটি তার নিজের বালিশের তলায় পড়ে ছিল৷ 

এবার আরো একটি অত্যাশ্র্য ঘটনা ঘটে গেল। চিঠিটি তখনও 
বালিশের তলায় আছে কিন্তু এ চিঠির উত্তর এল। গুরুপ্রিয়াদেবী 
লিখেছেন — “পুলিনদা, আপনার চিঠিখানা মা শুনেছেন এবং বলেছেন 
আপনাকে লিখে দিতে যে ধর্ম বিষয়ক কোন কথা নিয়ে কারুর সাথে 
বিতর্কে যেতে নেই! উত্তর এল কি করে? এ-ও কি সম্ভব! নিজের 
ভিতর থেকে উত্তর এল “হ্যা AST! মা ভগবান। মায়ের ক্ষেত্রে সবই 
AST | অন্তরে অন্তরে নিরন্তর অনুভব করেছেন মায়ের অপার করুণার 
কথা। 

এমন বিস্ময়কর ঘটনা পূর্বে আরো দু'বার প্রত্যক্ষ করেছেন। 

প্রথমটি কাশী আশ্রম থেকে আনন্দবার্তা প্রাপ্তি ও দ্বিতীয়টি 
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'শীতাপাঠ হয় না’ বলে একটি চিঠি। এরপর এই তৃতীয় ঘটনায় তিনি 
আরো বেশি অভিভূত হয়ে পড়েন। 

অতুলনীয় এশীশক্তির অধিকারিণী চৈতন্যময়ী জগন্মাতা শ্রীশ্রী 
আনন্দময়ী মাকে চাক্ষুষ দর্শনের জন্য তিনি উদ্প্রীব হয়ে উঠলেন। 

সময়টি সম্ভবত ১৯৫৯ অথবা wo সন হবে। 

উপরোক্ত ঘটনাগুলো লেখার সময় আমি পুলিনবাবুর বড় ছেলে 
(যিনি আমার বাড়িতে প্রথম এসেছিলেন মায়ের ফটো ও বই নিয়ে) 
সেই বিনয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করি এবং জানতে চাই 
পুলিনবাবুর প্রথম পাওয়া আনন্দবার্তা ও কাশীতে যোগাযোগের 
চিঠিগুলো এখনও আছে কিনা। 

বিনয়বাবু বলেন — “সম্ভবত ১৯৫৮ সালে আমার পিতামহ যখন 
মারা যান, আমি তখন ১০/১১ বছরের বালক। আমার জন্ম ১৯৪৮ 
সালে। ছোটবেলায় দেখতাম বাবা এ আনন্দবার্তাটি এবং চিঠিগুলো 
না। বাবার বিছানায় অসংখ্য বইপত্র থাকত। ওনার মৃত্যু হয় ১৯৮৩ 
সালে। আমৃত্যু এ আনন্দবার্তা এবং চিঠিগুলো ওনার নিকটেই ছিল। 
আপনার কথায় বোঝা যাচ্ছে আপনি মায়ের কৃপায় কলম ধরেছেন 
তাই এতদিন পর বাবার পরম সম্পদের খোঁজ করছেন। আমি খুঁজে 
দেখব, এগুলো পাই কিনা । আমি বাবার মুখে ওই সব ঘটনা ছোটবেলা 
থেকে বহুবার শুনেছি!’ 

মাতৃদর্শনের জন্য পুলিনবাবু ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি 
১৯৬০-৬১ সনে বিধবা মাতা এবং বিধবা বোনকে সঙ্গে করে কাশীর 
পথে যাত্রা করলেন। কাশী গিয়ে “হরসুন্দরী” ধর্মশালায় উঠলেন। 
মালপত্র রেখে খোঁজ খবর নিয়ে শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে 
গেলেন। দেখলেন আশ্রম সম্পূর্ণ নীরব ও PBS | দুরে একজন সন্ন্যাসী 
দাড়িয়ে আছেন। সন্নিকটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — “আপনাদের মা 
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আশ্রমে আছেন কি?’ সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন — "না মা আশ্রমে নেই! 
এ কথা শুনে পুলিনবাবুর মন অশান্ত হয়ে উঠলো এবং তিনি পুনরায় 
সন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন “আপনাদের মা এখন কোথায় আছেন 
বলতে পারেন কি?” পুলিনবাবুর শব্দচয়ন ও বাচনভঙ্গীতে সন্ন্যাসী 
বেশ বিরক্ত হলেন, পুলিনবাবু নিজেও হতাশ হয়ে পড়লেন। বৃদ্ধ 
মাতা ও ভগ্নিকে নিয়ে এসেছেন, এখন মাতৃদর্শন হবে কি? কাতরগ্রাণে 
মাকে ডাকতে লাগলেন, “মা আমি তো জানি, শুধু জানি না, 
নিশ্চিতভাবে দেখেছিও যে তুমি অন্তর্যামী, তুমি তো জান আমি গরীব 
ব্রাহ্মণ, এখন তুমি একটি উপায় কর। অন্তরের বহ্নিমান জ্বালা হালকা 
করতে আবার সন্যাসীর নিকটে গিয়ে বললেন — “আপনারা মায়ের 
কেমন সন্তান, সারাদিন মা মা করেন অথচ মা কোথায় আছেন, তাই-ই 
জানেন না! প্রকৃত সন্তান মায়ের সব খবর রাখে, সব খবর জানে!’ 
এই কথা শুনে সন্ন্যাসীও প্রচন্ড বিরক্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র 
চলে গেলেন। এদিকে মজার ব্যাপার হল আড়ালে থেকে মা দুই 
সন্তানেরই বিবাদ দেখেছেন। এক সন্তান ঘরেই আছে, আরেক সন্তান 
বহুদূর থেকে বহু আশা নিয়ে মাকে দেখবে বলে ছুটে এসেছে। 
সম্তানবৎসলা মা এমন সন্তানের কাতর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে 
পারেন কি? অল্প কিছুক্ষণ পরেই শ্রীশ্রীমা যে কাশীর আশ্রমে আসবেন 
একথা আশ্রমের কেউই জানেন না। আকাশে অস্তগামী সূর্যের লাল 
আভা, দিনান্তের শান্ত নির্মল পরিমন্ডল। এমনি সময়ে কথা নেই বার্তা 
নেই মা এসে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। এদিকে হরসুন্দরী ধর্মশালায় 
পুলিনবাবু মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে FIG! তবুও ক্লান্ত দেহটিকে 
নিয়ে ধীরে ধীরে আবার আশ্রমে এলেন, অন্তরে শুধু একটি আশা যদি 
মা এসে থাকেন! এবারে আশ্রমে এসে তিনি দেখলেন যে নিস্তব্ধ 
আশ্রমটি প্রাণমুখর। বুঝতে অসুবিধা হল না যে, মা এসেছেন। পূর্বের 
সন্ন্যাসী নিজেই এবার পুলিনবাবুর কাছে এলেন। সহাস্যে বললেন — 
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“আপনি ভাগ্যবান, মা এসেছেন। এমনভাবে না জানিয়ে মা কখনো 
আশ্রমে আসেন না! মা যে কেন এসেছেন, সেই ID তথ্য মা ছাড়া 
আর কারুর পক্ষেই জানা সম্ভব AT! এ মাতৃ মহিমা, FHA! একমুখী 
“মা” নাম জপে অস্থির হয়ে মা একান্ত শরণাগত সন্তানকে দর্শন দিতে 
এসেছিলেন। পুলিনবাবুর ক্ষেত্রে মধুময়ী মায়ের এমনই অনেক বিচিত্র 
লীলা চলেছে। 

পুলিনবাবু “মা” এর আগমন বার্তা শুনে আনন্দে আপন মা ও 
বোনের কথা ভুলেই CATT | আশ্রমে বসে রইলেন কখন মাকে দেখতে 
পাবেন এই আশায়। সন্ধ্যার সময় মা দর্শনার্থীদের দর্শন দেওয়ার জন্য 
বাইরে এলেন এবং একটি আসনে বসলেন। আর দর্শনপ্রার্থীরা সন্মুখস্থ 
সতরঞ্চিতে বসে AVA | 

সকলের পেছনে বসে পুলিনবাবু অপলক দৃষ্টিতে দু'নয়ন ভরে 
শ্রীশ্রীমাকে দেখছেন, আর চোখের সামনে ভেসে উঠছে ছোটবেলায় 
দেখা ঢাকার “মানুষ কালী'র মুখ। মনে পড়ছে মায়ের স্মেহভরা কণ্ঠস্বর 
ও অভয়বাণী, মায়ের আশীর্বাদের অমোঘ শক্তি আর চিঠিপত্রের 
অলৌকিক কাহিনী। অপরূপের রূপ চিন্তনে তিনি সম্পূর্ণ তন্ময় হয়ে 
আছেন। মাঝে মাঝে মায়ের করুণাঘন দৃষ্টিপাতেই সকল পাওয়ার বড় 
পাওয়া, নীরবে একান্তভাবে বসে মায়ের করুণাভরা চোখের 
ৃষ্টিপাতের পরিভাষাতেই তিনি তৃপ্ত কৃতার্থ, মায়ের মমতা ভরা শান্ত 
মধুর দৃষ্টির মধ্যেই যে সব রয়েছে। শ্রীশ্রীমা দেখছেন তীর সন্তানকে 
আর সন্তান দেখছে তার আরাধ্যা দেবীকে । কখন যে সন্ধ্যা পেরিয়ে 
রাত হয়ে গেল অনুভবে নেই, যখন খেয়াল হল দেখলেন সতরঞ্চি 
শূন্য, কেউ নেই। দুরে শ্রীত্রীমা বসে আছেন। এঁ সন্ন্যাসী মায়ের খ্যাপা 
ছেলেটির দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। কাছে এসে বললেন — “AST 
সবাইকে নিজের হাতে প্রসাদ দিয়েছেন, আপনি নিলেন না? মায়ের 
হাতের প্রসাদ পাওয়া এ যে বড় ভাগ্যের ব্যাপার। পুলিনবাবু উত্তর 
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দিলেন — “উনি যদি আমার মা-ই হন, তাহলে আঁচলে করে হলেও 
প্রসাদ রেখে দেবেন। সন্ন্যাসী পুলিনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়েই 
রইলেন, এদিকে মা হাসছেন। হাত দিয়ে পুলিনবাবুকে কাছে যাবার 
জন্য ডাকছেন। পুলিনবাবু কাছে গেলেন, প্রণাম করলেন। মা হাতের 
মুঠি থেকে একটি বেশ বড় বাতাসা বের করে পুলিনবাবুর হাতে দিলেন 
এবং ক্ষীণস্বরে বললেন ৯টা - ৯টা - ৯টা, তাকে আর কি কথা 
বললেন সে কথা পুলিনবাবু কোনদিন কাউকে বলেননি। এ সন্যাসী 
গুলিনবাবুকে বার বার দেখছেন আর হাসছেন। 

পুলিনবাবুর হঠাৎ মনে পড়ল বৃদ্ধা মাতা ও ভগ্নির কথা। ছুটে 
গেলেন হরসুন্দরী ধর্মশালায়। দুজনকেই সঙ্গে নিয়ে আবার এলেন। 
মা, বোনকে মায়ের ঘরে পাঠিয়ে নিজে দাড়িয়ে রইলেন ঘরের বাইরে। 
আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “আপনি বাইরে রইলেন কেন? উত্তরে 
পুলিনবাবু বললেন — “আমি এদিন মায়ের সাথে কথা বলে মায়ের 
পৃত সান্নিধ্য লাভ করে বড় তৃপ্ত। যা দেখেছি যা পেয়েছি এই সুখস্মৃতি 
নিয়েই যেন বাকি জীবনটা যায়। তাই বাইরে দীড়িয়ে মায়ের নিকট 
এই প্রার্থনা করছিলাম। মা ও বোন মাকে দর্শন করে কথা বলে মায়ের 
ঘর থেকে মহা আনন্দ নিয়ে বেরিয়ে এলেন!’ 

সবাই মিলে ধর্মশীলায় ফিরে এল। পেটে প্রচন্ড খিদে। খেতে 
বসে মুখে খাবার দিতেই তখন ঘড়িতে ঢং ঢং করে ৯টা বাজার শব্দ 
হল। তিনি বুঝলেন সত্যময়ী মায়ের সত্য কথা। ৯টার আগে খাওয়া 
মিলবে না তাই তো ক্ষীণ স্বরে মা বলেছিলেন ৯টা - ৯টা। 

যিনি নিজে কৃপা করে ধরা না দিলে তাকে ধরা যায় না। যিনি 
নিজেকে না জানালে তাকে জানা যায় না। সেই পূর্ণানন্দময়ী মাতার 
অযাচিত কৃপা পুলিনবাবুর উপর অঝোরে ঝরে পড়েছে বলেই তিনি 
বড় OS! জগতের খন্ড খন্ড আনন্দের সকল সীমানা ডিঙ্গিয়ে যিনি 
পরমানন্দের নিত্য উৎস, যীর করুণাভরা দুটি নয়ন থেকে সন্তানের 
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জন্য অহরহ অজনধারায় করুণা বর্ষিত 'হুচ্ছে, CHA করুণারূপিণী 
আনন্দময়ী মায়ের স্নেহের স্পর্শ ও দর্শন প্রাপ্তি, এত বড় পাওয়া যে 
এই প্রাপ্তির সাথে এ জগতের কোন বস্তুরই তুলনা হয় না। এই অনুভব 
পরম মুখের পরম আনন্দের এই অনুভব, অপার মাতৃকৃপা ও আশীর্বাদ 
সঙ্গে নিয়ে পুলিনবাবু কাশী থেকে নিজবাড়ি উদয়পুরে ফিরে এলেন। 
সার্থক হলো কাশী যাত্রা। 

ভগবান শঙ্করাচার্য বলেছেন = 

. দুর্লভম্‌ ত্রয়মেতৎ মনুষ্যত্ং মুমুক্ষ্যত্বং মহাপুরুষ-সংশরয়ম্‌ 

সত্যিই তো পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য মাতৃ সান্নিধ্য পেয়ে মজে 
গেলেন, গলে গেলেন, বদলে গেলেন। এখন মানুষটির মুখে পরমার্থ 
- প্রসঙ্গ মানেই মূলে মাতৃ প্রসঙ্গ কারণ কথা যত, সবই যে আছে 
ওখানে। বৈচিত্র্যেভরা মর্মস্পর্শী গাঢ় অনুভূতির কথা আনন্দে ভরা 
আনন্দময়ী মায়ের মহাজীবন কথা তিনি এমন সুন্দর ভাবে উপস্থাপনা 
করতেন যা থেকে বোঝা যায় — তিনি যে সাধারণের চাইতে একটু 
অন্যরকম, এ ব্যতিক্রমটাও সহজেই চোখে ধরা গড়ত। মহাশক্তিরূপিণী 
মায়ের কৃপায় তার অন্তর এখন মায়েরই দিব্য আলোকে আলোকিত 
কারণ তিনি যে তন্ময় হয়েই আছেন। পরিতৃপ্ত মানুষটির মায়ের উপর 
পাকা বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসের ভিত্তির উপর নির্ভর করেই 
আত্মপ্রত্যয়ের সাথে শরীরে শিহরণ জাগানো কথায় নিজে মত্ত হতেন, 
অন্যকেও মাতিয়ে তুলতেন। 
জীবন কাহিনী শ্রবণ করেছেন তাদের সকলের মনেই মাতৃ দর্শনের 
কৌতুহল সৃষ্টি হত। সকলেই আপন চোখে দেখতে চায় সত্যই কি 
এখনও এমন দেবমানবী পৃথিবীতে আছেন? এই কৌতূহল নিয়ে 
অনেকে মাতৃ দর্শনে গিয়েছেন ও অপার আনন্দ ও সুখ স্মৃতি নিয়ে 
বাড়ি ফিরে এসেছেন। কিন্তু ফিরে এলেন না শুধু একদা নাস্তিক বলে 
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ভাবাবেশে শ্রীশ্রী মায়ের মূর্তি 
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পরিচিত যোগব্রত সেন। করুণারূপিণী কৃপাকল্সলতা মা আনন্দময়ীর 
কৃপায় অভিসিক্ত হয়ে অধীর মোদক নিত্য দিন পঞ্চমুখে সোচ্চারে 
মাতৃমহিমা কীর্তন করেন। একটা বিষয় পরিষ্কার যে যারাই মাকে দর্শনের 
মধ্যে একটা সুন্দর ভাব ও আনন্দের প্রকাশ দেখা যায়। অধীরদার 
হাসিভরা মুখে মায়ের গল্প শোনার আকর্ষণে প্রায়ই ওনার বাড়িতে 
গিয়ে বসে থাকতাম। একদিন সন্ধ্যার পর উদয়পুরের বিশিষ্ট সাংবাদিক 
ও শিক্ষাবিদ্‌ শ্রী বিমান ধর মহাশয় টেলিফোন করে আমাকে জানালেন 
যে ওনার বাড়িতে উত্তরকাশী থেকে মা আনন্দময়ী মায়ের ভক্ত শ্রী 
যোগব্রত সেন এসেছেন। আমি যেন ওনার সঙ্গে কথা বলি। আমি 
নামটি শুনেই চমকে উঠলাম। তাকে কখনও চোখে দেখিনি বটে কিন্তু 
তার অনেক AH শুনেছি। আমি প্রবল উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে 
বিমানবাবুর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। সদা প্রসন্ন বিমানবাবু শুরু 
বসন পরিহিত সাদা AE ও জটাজুটধারী যোগব্রত সেনের সঙ্গে আমার 
পরিচয় করে দিলেন। আমি প্রভূত কৌতুহল নিয়ে ওনার সঙ্গে কথা 
আরম্ভ করে দিলাম। মনে কত প্রশ্ন, কোনটি বলব, কোনটি না, তবু 
যতটুকু সম্ভব প্রশ্ন করে ওনার মুখে ওনার চোখে দেখা শ্রী শ্রী আনন্দময়ী 
মায়ের কথা জানতে চাই। আমার জানার এমন আগ্রহ দেখে তিনিও 
বেশ খোলা মনে কিভাবে আশ্চর্যজনক ভাবে মায়ের সংস্পর্শে এলেন 
তার একটি অলৌকিক ঘটনা, তারপর মাতৃ নির্দেশে হিমালয় ভ্রমণ 
কালে নানান বিপদের সময়ে মায়ের স্মরণ করা মাত্র মা কিভাবে স্বয়ং 
বহুদূরে ছবির মত প্রকাশ হয়ে আঙুল উচিয়ে রাস্তার নির্দেশ করে ' 
দিতেন এসব নিজস্ব অদ্ভুত অনুভূতি ও দর্শনের কথা একে একে বলেন। 
জটাজুটধারী যোগব্রত সেনের আনন্দমুখর মুখের পানে তাকিয়ে আমি 
অবাক হয়ে চিন্তা করলাম এককালের ত্রিপুরা রাজ্যের বামপন্থি 
আন্দোলনের প্রথম সারির একজন সংগ্রামী নেতার জীবনের এমন 
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বিস্ময়কর অচিন্তনীয় পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব হলো তা তো একমাত্র 
আনন্দময়ী মা-ই জানেন। 

কাশী আশ্রমে মায়ের প্রথম দর্শন। যোগব্রত সেন মাতৃদর্শনের 
অপেক্ষায় বসে আছেন। বেলা তখন আনুমানিক এগারোটা হবে। 
যোগররত সেনকে দেখেই মা বলেন — “গঙ্গায় গিয়া স্নান করিয়া আস! 
মধুভরা মাতৃকন্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়ে তিনি যন্ত্রচালিতের মত কাশীর পবিত্র 
গঙ্গা জলে স্নান করতে গেলেন। তিনি যতবারই গঙ্গার জলে ডুব দিয়ে 
মাথা উপরে ওঠাচ্ছেন — ততবারই একটি বেলপাতা তার মাথার 
উপর উঠে আসছে। আশ্চর্য হয়ে বেলপাতাটি হাতে নিয়ে দেখলেন 
তাতে কি যেন একটা লেখা আছে। কৌতূহলে তিনি বেলপাতাটি 
হাতে নিয়ে সোজা মায়ের নিকটে চলে এলেন। মাকে বেলপাতাটি 
দেখালে মা বলেন — «এটি তোমার মন্ত্র” এমন অদ্ভুতভাবে বীজমন্ত্ 
পেয়ে বিচক্ষণ যোগব্রত সেন বুঝতে পারলেন এ মায়েরই কাজ। 
এতদিন উদয়পুর বসে নিছক কৌতুহলবশতঃ কত গল্প কাহিনী শুনে 
কখনো মজা পেয়েছেন আবার কখনো হেসেছেন আর আজ স্বচোখে 
মায়ের অলৌকিক বিভূতি দেখে এতদিনের অবিশ্বাস আজ পূর্ণ বিশ্বাস 
ও শ্রদ্ধায় রূপাস্তরিত হলো। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে মাতৃ 
চরণে প্রণাম করলেন। তাররপর তিনি মাতৃ নির্দেশে তপোভূমি 
হিমালয়ের নানা তীর্থ পরিক্রমা করে উত্তর কাশী এসে স্বাধীনভাবে 
আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমের বাইরে নিজের ব্যবস্থাপনায় আপন সাধন 
ভজন ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে সাধুসত্ত ও সাধারণ মানুষের 
সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। মা নাকি বলেছিলেন “ঈশ্বরে যাহার 
যোগ আর সেবাই যাহার ব্রত সে হইল যোগব্রত।* মা সব সময় বলেন 
আড়ালে লুকিয়ে আছে অপার করুণা ও বিশাল তাৎপর্য NOTE 
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মাতি PROT শক্তিরূপে সন্তানের দেহ কোষের প্রতিটি 
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অনু পরমাণুতে অনুপ্রবেশ করে পরমার্থ পথে অনুকূল বিবর্তন ঘটিয়ে 
সন্তানকে তার ঈল্সিত দিব্য চেতনায় উদ্ভাসিত করে নূতন নূতন সত্য 
উপলব্ধির দ্বার উন্মোচিত করে দিচ্ছে। তাই তো মাতৃকৃপা বর্ষণে 
MATS সেনের জীবনে এক আমূল পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে গেল যা 
সাধারণ যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা বিচার করা সম্ভব নয়। বর্তমানে যোগব্রত 
সেন কি সুন্দর সুন্দর উপলব্ধির কথা বলেন যা পূর্বে তার মধ্যে চিন্তাও 
করা যেত না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম — “আপনার এখানে 
আসার উদ্দেশ্য কি? উত্তরে বলেছিলেন — “আমি আমার ত্রিপুরার 
কমরেড ভাই ও বন্ধুদের বলতে এসেছি যে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে প্রতিটি 
মানুষের চেতন মনে, নয় তো বা অবচেতন মনে এমন কি ভারতের 
প্রতিটি ধুলোকণায় ধর্ম নামক চিরন্তন বস্তুটি এমন ওতপ্রোতভাবে 
জড়িয়ে আছে যে ধর্মকে বাদ দিয়ে বা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কোন 
রাজনৈতিক মতবাদই এই ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের মাটিতে বেশীদুর 
এগোতে পারবে না। তাই মানুষের অন্তর বাহিত প্রকৃত ধর্মকে হাতিয়ার 
করেই এগোতে হবে। আমি বাস্তববাদী তাই দীর্ঘকাল সাধনা করে 
বাস্তবে যে সত্য বস্তুটি উপলব্ধি করেছি তা জানাতে এসেছি। এখন 
আমার কথা গ্রহণ বা বর্জন ওদের বিষয়, 

দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি তার উপলব্ধির কথাগুলো বলে গেলেন 
তাতে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। এমনভাবে মাতৃকৃপা কটাক্ষে কত 
সৌভাগ্যবান অগণিত সন্তানের কত বহুধা কল্যাণ সাধন হয়ে চলেছে 
তা আমাদের কল্পনারও অতীত, এখন আমার একমাত্র ভাবনা কেমন 
করে মাকে দর্শন করতে পারবো। একটি দিনও আর যেন আমার সহ্য 
হয় না, অপেক্ষার পালা ফুরিয়ে এলো এখন মাকে দেখা চাই-ই চাই। 
তারপরই এল সেই শুভক্ষণ যেদিন মাতৃ দর্শনের বাসনা নিয়ে শ্রীধাম 
বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। 
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বৃন্দাবনে মাতৃ দৰ্শন 


১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সন, রাত ৮-১০ মিঃ। কলকাতা থেকে 
মথুরা স্টেশনে এসে পৌঁছেছি। মথুরার অনতিদূরে শ্রীবৃন্দাবনধাম, 
TAM আনন্দময়ী বৃন্দাবনে আছেন, এখন আর একটু রাস্তা যেতে 
পারলেই বহু বাঞ্ছিত মাতৃ দর্শন হবে। মনে অভূতপূর্ব MTT | 

কিন্তু মুশকিল হল এতরাতে ছোট ছেলেমেয়েকে নিয়ে অচেনা 
অজানা রাস্তায় বৃন্দাবন অভিমুখে যাওয়া কি সমুচিত হবে? আবার 
মথুরা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে রাত কাটানো কি সম্ভব? এই উভয়বিধ 
সংকটের সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। অন্তরে চলছে নিরন্তর মাতৃনাম ও 
প্রার্থনা। মাকে মনেপ্রাণে স্মরণ করে স্টেশন মাস্টারের কক্ষে গিয়ে 
দেখি তিনি একা আপন চেয়ারে চুপচাপ বসে আছেন। দেখে মনে 
হচ্ছিল তিনি বোধ হয় কারোর জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি স্টেশন 
রিটায়ারিং রুমের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করি। উনি আমাদের 
অবস্থা বুঝতে পেরে সহানুভূতি সহকারে বললেন — “আমি তো 
চলেই যাচ্ছিলাম। আপনি ভাগ্যবান, আজ আর কোন ট্রেনই আসবে 
না আর রেলের কোন বড় অফিসার আসারও কোন সম্ভাবনা নেই। 
শুধু মাত্র আজ রাতের জন্য আপনাকে একটি V.1.P. রিটায়ারিং রুম 
দিচ্ছি। কাল সকালবেলা অবশ্যই আপনাকে রুম খালি করে দিতে 
হবে। এইটুকু বলে দারোয়ানকে ডেকে এনে ঘরের চাবি দিয়ে ঘর 
খুলে দিতে বললেন। এমন অসাধারণ সহানুভূতি পেয়ে আমি স্বস্তি 
পেলাম। মনে মনে বিপত্তারিণী শ্রীশ্রীমাকে বার বার প্রণাম জানালাম। 
ঘরের দরজার তালা খুলতে খুলতে দারোয়ান জানাল, “এই V.I.P. 
রুম রেলের বড় অফিসার ছাড়া অন্য কাউকে দেওয়া হয় না। আমার 
বুঝতে বাকি রইলনা এ সবই মায়ের অনুগ্রহ। স্টেশন মাস্টারও 
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আমাদের ঘরের ব্যবস্থা করেই চলে গেলেন। অথচ একটু আগে চলে 
গেলে আমাদের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। একেই বলে ভগবানের কৃপা 
ও অনুগ্রহ | 

HOSE শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেন — মা আমরা তোমার বিষয় 
চিন্তা করলে তুমি আমাদিগকে দেখিতে পাও?” 

মা বলেন — হ্যা টর্চের আলো ফেলিলে জিনিসগুলি যে ভাবে 
ফুটিয়া উঠে, তোমরা যখন আমার কথা চিন্তা কর তখন তোমাদের 
Ws আমার মধ্যে সেইভাবে ফুটিয়া উঠে! 

‘তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ যে, আমি অখন্ড ভাবে তোমাদিগকে 
দেখিতে পাই কি না। আমি বলি, তোমরা কেন, যে আমাকে কখনও 
পারি; তাহার অভাবও দূর করিয়া থাকি!” 

আজ Wal স্টেশনের ঘটনাবলী সত্য সত্যই প্রমাণ করে দিল 
তিনি সব দেখতে পান এবং কাতর প্রাণে মাকে ডাকলে তিনি সাড়া 
দেন, বিপদ মুক্ত করেন। মাগো তোমার দয়ার শেষ নেই। বার বার 
মাকে স্মরণ করে রিটায়ারিং রূমে পরমানন্দে রাত কাটিয়ে পরের দিন 
১৩ই সেপ্টেম্বর সকাল সাতটায় মথুরা থেকে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে 
‘জয় মা’ বলে যাত্রা করলাম। 

সকাল ৮-৩০ মিঃ পুণ্যধাম শ্রীবৃন্দাবনে এসে পৌঁছলাম। পূর্ব 
ব্যবস্থানুযায়ী ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে জিনিসপত্র রেখে মহানন্দে শ্রী শ্রী 
আনন্দময়ী মায়ের বৃন্দাবন আশ্রমের দিকে পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। 
আশ্রমে পৌঁছে মন্দিরের সকল বিগ্রহকে প্রণাম করলাম। সুন্দর আশ্রম। 
অনতিদূরে একজন গৌরবর্ণা গৈরিক বসন পরিহিতা সন্যাসিনীকে দেখে 
কাছে গিয়ে প্রণাম জানিয়ে ওনাকে আমার মনের কথা জানালাম। 
তিনি আমার কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই বললেন — “আজ দিনের 
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বেলায় মা দর্শন দেবেন ANP এত দূর থেকে কত বাধা অতিক্রম করে 
মায়ের আশ্রমে এসে শ্রীত্রীমাকে দর্শন করতে না পারার যে কত বেদনা 
তা কি করে বোঝাব? আমরা বিষণ্ণ মনে ছলিয়া মন্দিরের হলঘরে 
বসে বসে সময় কাটাচ্ছি। এ সময় শ্রদ্ধেয় ডঃ ত্রিগুণা সেন মহাশয় 
ছলিয়া মন্দিরে আসেন এবং ওঁনার সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি 
আমাকে আমার নাম ও কোথা থেকে এসেছি জিজ্ঞাসা করলেন। রাস্তার 
এমন বেহাল অবস্থায় ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে 
এসেছি দেখে খুব সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। প্রথম দিন ডঃ সেন 
মহাশয়ের সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। আমরা ভারত 
সেবাশ্রম ACEI ফিরে গেলাম। 

বিকেল বেলায় আমরা সবাই মাতৃদর্শনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে 
আশ্রমে আবার এলাম। আশ্রমের মন্দিরে প্রবেশ করে দেখি হলঘরে 
অনেক ভক্ত নীরবে বসে আছেন। 

মন্দিরের মধ্যভাগের হলঘরটি সুন্দরভাবে সাজানো। একটি 
সুসজ্জিত ভাগবত পাঠের মঞ্চ আছে। পাশেই একটি তক্তপোশ, শুভ্র 
চাদরে আচ্ছাদিত যা সহজেই মনে করিয়ে দেয় মা এসে এখানেই 
বসেন। সময় চলে যাচ্ছে কিন্তু মায়ের আগমনের কোন লক্ষণই নেই। 
আমার মেয়ে রুমা খুব শান্ত কিন্তু সোমনাথ প্রচন্ড চঞ্চল। সে নূতন 
জায়গায় এসে আপন মনে হৈ হৈ করে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। 
আশ্রমের ব্রন্মচারিণী কন্যাগণ সোমনাথের দুষ্টুমিতে বিরক্ত হয়ে বার 
বার আমাদের নিকট এসে তাকে শান্ত করার জন্য অনুরোধ করছেন 
কিন্তু আমরা শত চেষ্টা করেও ওকে শান্ত করতে পারছি না। এই 
অবস্থায় হলঘরে থাকা মোটেই ঠিক নয় ভেবে মন্দির থেকে সবাই 
বেরিয়ে এলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মাতৃদর্শনের কোন সম্ভাবনাই 
নেই-দেখে, কি করা উচিত স্থির করতে পারছি না। হাটতে হাঁটতে 
আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমের গেটে এসে দাঁড়িয়ে মথুরা রোডের ওপারে 
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একটি সুন্দর মন্দির দেখতে পেলাম। রাস্তা পার হয়ে 

এ বে আমার প্রাণের ঠাকুর আীরামককদেবের ae আখম। eI 
প্রবেশ করে ঠাকুরের অপূর্ব সুন্দর বিপ্রহ দর্শন করে মনপ্রাণ আনন্দে 
ভরে গেল। সৌম্য দর্শন সন্যাসীগণ সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা সঙ্গীত ও 
আরতির জন্য সমবেত হয়েছেন। আরতি ও প্রার্থনা সঙ্গীত আরম্ভ 
হলো। আরতির সুমধুর সঙ্গীতে, সুর বঙ্কারে মন প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ 
হয়ে গেল। অন্তর্যামী ঠাকুর অহৈতুকী কৃপা করে তার চরণতলে আকর্ষণ 
করে নিয়ে এলেন ও সকল যাতনা ভুলিয়ে নূতন AGMA সুধায় হৃদয় 
পরিপূর্ণ করে দিলেন। দীর্ঘকাল একাগ্রভাবে ঠাকুরের স্মরণ মনন 
করেছি। অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার মধ্যেই একদিন স্রীত্রীমায়ের 
একখানা ফটো এল। ফটোতে মায়ের দিব্য ভাব সৌম্য জ্যোর্তিময়ী 
রূপ দেখে মনে হলো এ একই ভগবান যুগ যুগ ধরে নানা নাম ও 
আসেন, আজো নীরবে কান পাতলে শোনা যায়, আয়-আয় সেই 
o একেরই মধুর আহান। ব্রজধাম বৃন্দাবনে এসেছি দেবমানবী শ্রী শ্রী মা 
আনন্দময়ীকে দর্শন PACS | এখানে এসে মাকে দর্শন করতে বাধাবিদ্ব 
আসায় বিভ্রান্ত মন বড়ই ক্লান্ত। এই সঙ্কটকালে ঠাকুরের দর্শনে মনপ্রাণ 
পরমতৃপ্ত। এ যে বোধাতীত অদ্ভুত যোগাযোগ । একদিন যাঁর চিন্তা 
করতে করতে মাকে পেয়েছি আজ তীর দর্শন না হলে যে মাতৃদর্শন 
হবে না তা কি আমার মত অজ্ঞান সন্তানের ধারণায় আসতে পারে? 
কিন্তু বিস্ময়কর ভাবে হলেও একটা সংযোগ হয়ে গেল। এখন ভারত 
সেবাশ্রম-সঙ্ঘে ফিরে যাবার কথা, কিন্তু হৃদয়ে মায়ের শ্রীচরণ দর্শনের 
এক প্রবল আকর্ষণ অনুভব করছি। ঠাকুরকে প্রণাম করে আশ্রম থেকে 
বেরিয়ে এসে আবার আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমের গেটে এলাম। এখানে 
পৌঁছামাত্র স্পষ্ট শুনতে পেলাম একজন হিন্দীভাষী লোক উচ্চস্বরে 
চিৎকার করে বলছেন — “সরকার সাহেব কৌন হ্যায়, মাতাজী নে 
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বুলায়া।” এই অভাবনীয় অলৌকিক মাতৃ আহ্বানে আমি পরম বিস্ময়ে 
চমকে উঠলাম। ভাবতেই পারছি না শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা স্বয়ং এই 


সরকার সাহেব SP তৎক্ষণাৎ সে আমাকে বলল — ‘মেরে সাথ 
মাতাজী কি ঘর চলিয়ে।” সারাটা দিনের অনিশ্চয়তা ও দুর্ভাবনা হঠাৎ 
মুহূর্তের মধ্যে অন্তর থেকে তিরোহিত হলো আর দেহকোষের প্রতিটি 
স্তরে যেন এক অনুপম আনন্দ লহরী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। আমরা 
লোকটিকে অনুসরণ করে মন্দিরের চাতাল দিয়ে চলতে লাগলাম। 
সন্ধ্যা আরতি শেষ হলো। বায়ুমন্ডলে ধূপধুনার পবিত্র সুগন্ধ ছড়িয়ে 
আছে। এখন ভাদ্র মাস, মহাসমারোহে জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী ও তালনবমী 
ব্রত উদযাপিত হয়েছে। এখনও নানা ব্রত, উৎসব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যলীলায় আবির্ভাবের মাসটি পালিত হয়ে 
চলেছে। রাস্তা ঘাট, দেবমন্দির সব বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম প্রাঙ্গণ 
আলোয় আলোময়। শ্রী শ্রী মায়ের উপস্থিতিতে মনে হচ্ছে আশ্রমটি 
এক পরম রমণীয় দেবপুরী। 

অভিমুখে এগিয়ে চলেছি। স্থান মাহাত্ম্য গুণেই হোক বা আবেগের 
তাড়নায়ই হোক এই মুহূর্তে আমার হৃদয়ের at সকল চিন্তাই 
সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ। এখন অন্তরে শুধু মা আর মা। 

. আনন্দে পথ চলছি আর হৃদয়ে শ্রী শ্রী মায়ের দিব্য জীবনের কত 
বিস্ময়কর কাহিনী স্মরণ মনন হচ্ছে। এই মাকে যাঁরা চিনেছেন, 
বুঝেছেন, পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় তার শ্রী চরণে আত্মসমর্পণ করেছেন 
তাদের অন্যতম ছিলেন ভাইজী ও গুরুপ্রিয়া দেবী। তাদের প্রত্যক্ষ 
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দর্শন ও অনুভবের কথা এবং শ্রী গুলিনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
অনুপ্রেরণী। মা ভগবান। মহাযোগী পরমহংস যোগানন্দজী মাতা 
আনন্দময়ী প্রসঙ্গে “যোগী কথামৃত’ পরন্থে লিখেছেন — “তিনি সমাধির 
খুব উচ্চাবস্থায় রয়েছেন। ভারতবর্ষে আমি বহু সন্যাসী, মহাপুরুষের 
সাক্ষাৎ পেয়েছি, কিন্তু এরূপ উচ্চাবস্থার সাধিকার দর্শন লাভ আমার 
আগে কখনও ঘটেনি। তার শান্ত, স্নিগ্ধ মুখশ্রী আনন্দে উজ্জ্বল, আর 
সেই জন্যই তার নাম হয়েছে — ‘আনন্দময়ী মা! 

এ হেন মায়ের দুর্লভ দর্শন মানব জীবনের এক পরম সৌভাগ্য। 
দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষার পর আমার আরাধ্যা দেবীকে স্বচক্ষে দেখব এই 
আনন্দে দেহমন স্বাভাবিক ভাবেই ভাবাবেগে আগ্লুত। পথ প্রদর্শক 
আশ্রমের পশ্চিম দিকের একটি ঘরের খোলা দরজা দিয়ে গৃহাভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে একটি সিঁড়ির সম্মুখে দাড়িয়ে, উপরে মায়ের ঘর দেখিয়ে 
দিয়ে তার কাজে অন্যত্র চলে গেল। আমরা এগিয়ে চললাম। 

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেই বারান্দা। তারপরই নজরে পড়লো শ্রী 
শ্রী মায়ের ঘর। ঘরে উজ্জ্বল ধবধবে সাদা চাদরে আচ্ছাদিত 
তক্তপৌশের উপর শুভ্রবরণা জ্যোতির্ময়ী মা অপূর্ব দিব্য দ্যুতিতে স্থানটি 
বিরাজিতা। সম্মুখে এমন অনুপম শুভ্র সুন্দর পবিত্রতার জীবন্ত দেবী 
বিগ্রহ দর্শন করে আমার হৃদয় ভক্তি- শ্রদ্ধায় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে 
গেল। মায়ের পূত পবিত্র মানব দেহে বিরাজ করছেন আনন্দজ্যোতি 
স্বরূপ শাশ্বত আত্মা। ‘এ’ মহাশক্তির উৎস-মুল থেকে নিত্য উৎসারিত 
হচ্ছে দীপ্তিময় আলোক ধারা, যা সর্ব অবস্থায় তীর বহিরঙ্গ তনুখানি 
উজ্জ্বল আভামন্ডিত করে রেখেছে। মাকে দেখে মনে হয় তিনি যেন 
তার সারা অঙ্গে চাঁদের Prk আলো মেখে আপন খেয়ালে বসে 
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আছেন। কি সুন্দর আনন্দঘন মধুর মুরতি যার কোন ব্যাখ্যা নেই। 
মা-কে দেখে বলতে ইচ্ছে করে — “মা গো তুমি কে? কিন্তু 
আমার মত অজ্ঞান, নগণ্য সন্তানের পক্ষে এত বড় প্রশ্ন করার যোগ্যতা 
ও সাহস কোথায়? একদিন ভাইজী মাকে জিজ্ঞেস করলেন — মা 
সত্য সত্যই আপনি কি, বলুন!’ মা হাঁসতে হাসতে বললেন — 
“ছেলেমানুষের মত এ প্রশ্ন কোথা হইতে উঠিল? জীবের সংস্কার 
অনুযায়ী দেবদেবীর মূর্তি দর্শন। আমি আগেও যা এখনও তা পরেও 
তা তোমরা যখন যে যা বলো যা ভাবো আমি তাই। আর কি জানতে 
চাও বলো বলো। বলিতেই চোখে মুখে এক অলৌকিক ভাব দেখা 
দিল।” মোতৃদর্শন) ভাইজী ভয়ে ও বিস্ময়ে চুপ হয়ে গেলেন। মা 
আমাদের জাগতিক বিচার বুদ্ধির দ্বারা হিসাব মেলানো কখনও সম্ভব 
নয়। 
সম্মুখে কয়েকজন ভক্ত গালিচার উপর নীরবে নত মস্তকে বসে 
আছেন। মায়ের পেছনে কয়েকজন ব্রন্মচারিণী দাঁড়িয়ে আছেন। 
ঘরখানি একেবারে নিস্তন্ধ। শ্বাস-প্রশ্বীসে এক দিব্য গন্ধ অনুভব হল। 
শ্রী শ্রী মাকে দর্শন করে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে ওঠামাত্র মা 
ভাবস্থ অবস্থায় আমার মুখের দিকে করুণা ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
বললেন — “সত্য, সত্যই সব, সত্যকে নিয়ে থাকা, নমো নারায়ণ 
নমো নারায়ণ” বলেই স্বর্ণ প্রতীম দু'খানি হাত দিয়ে দুইবার করতল 
ধ্বনি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী ও হাতের 
চক্ষুর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সমগ্র অন্তর দিয়ে মাকে দেখছি আর লক্ষ্য 
করছি মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণীর প্রতিটি শব্দ তরঙ্গায়িত হয়ে এক 
অপার্থিব প্রশাক্তিতে মনপ্রাণ প্লাবিত করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল 
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আনন্দলোকে। তিনি আনন্দরূপিণী মা আনন্দময়ী। তিনি প্রসো বৈ 
সঃ’ _ এই আনন্দ রস আস্বাদনের জন্যই আমরা মায়ের সঙ্গ অভিলাবী- 
হয়ে বৃন্দাবনে এসেছি। আমাদের ভগবান দর্শনের সাধ মাকে দেখেই 
পূর্ণ হয়। আমি TACIT মত মায়ের দিকে তাকিয়ে আছি। 

মা আমাকে CRTI শুধালেন — ‘এমন বন্যায় কি করে এলে? 
আমি বলি — “মা তুমি যে ভাবে এনেছ! আমার কথা শুনে মা কোন 
উত্তর না দিয়ে করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। 
মা অচল অটল আসনে উপবিষ্টা, পরিবেশ মধুময়, শান্ত, আমি নির্বাক 
হয়ে মহাবিস্ময়ে আমার আরাধ্যা দেবীর চির সুন্দর স্বগীয় আভায় 
আছি। স্নেহময়ী জননীও করুণীঘন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে 
আছেন। শ্রী শ্রী মায়ের স্নেহসিক্ত দৃষ্টিতে আমার শরীরে বার বার 
শিহরণ জাগছে। এই দুর্লভ মুহূর্ত ও দিন জীবনে আর আসবে না কিন্তু 
এখন যতদিন যায় ততই তীর কৃপায় তার বাণী ও অমৃত কথার তাৎপর্য 
ও সুদুর প্রসারী শক্তি ধীরে ধীরে অনুভবে এসে সঙ্গ সুধা দান করছে। 
এ হলো মাতৃ দর্শনকালে প্রাপ্ত মাতৃ অনুগ্রহ ও আশীবর্বাদের মহিমা। 

অন্তর্যামী AAT জানেন আমি বহু বাধা বিপত্তি ও প্রচন্ড বন্যার 
ধ্বংসলীলা ও তান্ডব উপেক্ষা করে দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে 
নিয়ে সপরিবারে মায়ের দুয়ারে সুদুর ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুর থেকে 
অনেক দিনের মাতৃ দর্শনের বাসনা নিয়ে এসেছি। তাই শ্রান্ত ক্লান্ত 
সন্তানের প্রতি মায়ের কত খেয়াল কত করুণা কত দয়া! 

সন্তানবৎসলা মা বললেন — “তোমরা অনেক দূর থেকে মায়ের 
আশ্রমে এসেছ, এখানে দু'বেলাই পাতে বসে প্রসাদ নেবে, একটা কথা 
মনে রেখো এ হলো আশ্রম বাড়িঘর নয়। আশ্রমে সব কাজ সময় ও 
নিয়ম মেনে হয়। প্রসাদের ঘন্টা পড়লেই প্রসাদ ঘরে গিয়ে প্রসাদ নিও 
o জগজ্জননী আনন্দময়ী মায়ের প্রতিটি কথায় স্মেহমমতা, 
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ভালোবাসা ও করুণার স্রোতধারায় মনপ্রাণ প্লাবিত হল। মহাকরুণা- 
রূপিণী মায়ের মমতাময়ী রূপ দর্শনে নয়ন সার্থক হৃদয় উল্লসিত। 

আমি উদয়পুর থেকে এসেছি। ত্রিপুরা রাজ্যের এই উদয়পুর পুরাণে 
বর্ণিত একান্ন সতীপীঠের অন্যতম সতীপীঠ। 

কচ্ছপাকৃতির একটি টিলাভূমির উপর প্রকৃতির এক মনোরম 
পরিবেশে এই সুন্দর মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরে শক্তিরূপা দক্ষিণাকালী 
মা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর সুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত প্রতিদিন হাজার হাজার 
ভক্তের সমাগমে মন্দির প্রাঙ্গণ আনন্দ মুখর হয়ে CTS | 

এই বিরাট মন্দিরের সীমানার মধ্যেই বহুকাল ধরে কয়েকটি 
দোকানে খুব নিয়ম নিষ্ঠা মেনে অতি পবিত্রভাবে প্রত্যহ একমাত্র 
ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর নিত্য ভোগের জন্য উৎকৃষ্ট গব্য দুধের অপূর্ব 
সুগন্বযুক্ত ক্ষীরের পেঁড়া তৈরি করা হয়। 

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মায়ের আবির্ভাব এই ত্রিপুরা রাজ্যেরই খেওড়া 
গ্রামে। এক সময় মা আনন্দময়ী “মানুষ কালী” নামে সকলের কাছে 
পরিচিতা ছিলেন। আমি “মানুষ কালী” মা আনন্দময়ী মায়ের বহু 
অলৌকিক কাহিনী শ্রী পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য মশায়ের মুখে শুনেছি। 
2 কাহিনী শুনে শুনেই শ্রী শ্রী মায়ের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হয়ে পড়ি 
এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করি তিনি সাধারণ কোন মানবী 
নন। তিনি সাক্ষাৎ দেবী। সেই থেকে মনে প্রবল বাসনা জাগে যখনই 
মাতৃদর্শনে যাব তখন ত্রিপুরাসুন্দরী কালী বাড়ির বিশুদ্ধ ক্ষীরের পেঁড়া 
দিয়ে মানুষ কালী মা আনন্দময়ীকে ভোগ দেব। 

বহু বাঞ্ছিত শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রার দিন সকালবেলা প্রথমে মাতা 
ত্রিপুরা সুন্দরীদেবীর মন্দিরে গিয়ে দোকান থেকে উৎকৃষ্ট পেঁড়া কিনে 
রিপুরাসুন্দরীমাকে যথাবিহিত ভোগ নিবেদন করি। মাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে 
প্রণাম করে মনে মনে মায়ের নিকট প্রার্থনা জানাই, শ্রীবৃন্দাবনে 
মাতৃদর্শনে আমার মনোবাসনা যেন পূর্ণ হয়। ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের পূজা 

(২৮) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


হয়ে যাওয়ার পর আবার আমি পূর্ব নির্দিষ্ট দোকানে গিয়ে শ্রী শ্রী 
আনন্দময়ী মায়ের ভোগের উদ্দেশ্যে দোকানদারকে সমপরিমাণ পবিত্র 
ক্ষীরের CAST আলাদা ভাবে পরিষ্কার কাগজে একটি পৌটলা বেঁধে 
দিতে বলি। ACR পেঁড়াগুলি একটি পৌটলায় বেঁধে 
আমার হাতে দিল। এ পেঁড়ার পৌঁটলাটিই শ্রীবৃন্দাবনে মাতৃসকাশে 
নিয়ে এসেছি। 

আমার বিশ্বাস সৃষ্টির মূলে যিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া তিনিই নিজ 
স্বরূপকে আড়াল করে স্থূল দেহ ধারণ করে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী রূপে 
আমার সম্মুখে অধিষ্ঠান করছেন। পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আমি শ্রী 
শ্রী মায়ের সন্মুখে পেঁড়াগুলি নিবেদন করে করজোড়ে মাকে বলি = 
“মা আমি এ পেঁড়াগুলি ব্রিপুরাসুন্দরী মায়ের বাড়ি থেকে তোমার 
ভোগের জন্য নিয়ে এসেছি। তুমি কৃপা করে গ্রহণ কর মা = ? 

" অন্তৰ্যামী আনন্দময়ী মা প্রসন্ন বদনে পেঁড়াগুলি নিরীক্ষণ করেন ও 
পাশে দন্ডায়মান একজন ব্রন্মচারিণীকে বললেন ‘তুমি পেঁড়াগুলি নিয়ে 
N করে ANY 

শ্রীশ্রী মা স্বয়ং দীনহীন সন্তানের নিবেদিত পেঁড়া গ্রহণ করেছেন 
দেখে আমি প্রকৃতই ধন্য হলাম। আমার এত দিনের আশা স্বয়ং “মানুষ 
কালী” মা আনন্দময়ীর ভোগে ব্রিপুরাসুন্দরী মায়ের বাড়ির ক্ষীরের 
পেঁড়া নিবেদন করার যে মনোবাসনা ছিল তা পূর্ণ হলো, পূজায় ছিল 
না কোন আড়ম্বর, না ছিল ফল, ফুল, মালা, ধূপ-দীপ, তবু এ পূজা বড় 
আত্মতৃপ্তির পূজা, এ পূজার আনন্দ প্রকাশের কোন ভাষা নেই। 
আমার ধারণায় আসে বৃন্দাবনে যাত্রার প্রাক্কালে চিন্ময় জাগ্রত 
বিগ্রহ মা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী আমার আকুতি ভরা পূজায় প্রসন্ন 
হয়েছিলেন আর আজ মা আনন্দময়ীও পূজা নিবেদনে আমার প্রতি 
প্রসন্ন হলেন এ আমার পরম সৌভাগ্য | 
আমি কৃতাৰ্থ মনে দুই হাত জোড় করে মাতৃমুখপানে চেয়ে নীরবে 
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দীড়িয়ে আছি আর দেখছি মায়ের শাস্ত সিঞ্ধ দৃষ্টি আমার উপর। আমার 
সর্বাঙ্গে কম্পন হচ্ছিল। ২/৩ মিনিট হয়ে গেল মা আসনে নীরবে বসে 
আছেন। ঘর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ টু শব্দটিও নেই। তারপরই মহাকরুণাবশে 
CARAT মধুর কন্ঠে ধীরে ধীরে মা আমাকে বলেন — “মাঝে মাঝে 

এইটুকু বলে মা ধীর-স্থির অচল-অটল ভাবে আসনে ধ্যানমগ্ন 
বুদ্ধমূর্তির মত বসে আছেন। কিছুক্ষণ পর করুণাময়ী মা পুনরায় আমার 
পুজা ঠিক ভাবে নিয়ম মেনে হয় না। পূজা যেন ঠিক ভাবে করেন।” 

TAM আপনা থেকে যখন আমাকে এই আদেশ করছিলেন তখন 
oes বসন পরিহিতা মায়ের মুখমন্ডল এক অনুপম স্বীয় দিব্য 
আভায় পরিপূর্ণ ছিল এবং শ্রীশ্রীমাকে সাক্ষাৎ জ্যোতির্ময়ী দেবী বলে 
প্রতিভাত হচ্ছিল। বৃন্দাবনে এসে এমন সুন্দর মহাদুর্লভ মাতৃ শ্রীমুখ 
দর্শন করে জীবন ধন্য হল। 

এমন সুন্দর মুহূর্তে আমি কোথায় অবনত মস্তকে মাতৃ শ্রীমুখ 
নিঃসৃত স্বতঃস্ফূর্ত আদেশ মাথা পেতে মেনে নেব, তা না করে আমি 
কি না অবোধ অজ্ঞান শিশুর মত মাকে প্রশ্ন করি “মা ত্রিপুরাসুন্দরী 
কালী মন্দিরের পূজারী কী আমার কথা শুনবেন? 
আমার প্রশ্ন শুনে অন্তর্যামী মা অজ্ঞান সন্তানের দ্বিধাগ্রস্ত মনের 
অবস্থা দেখে করুণাভরা চোখে মৃদু হেসে বললেন — “মন্দিরের 
পূজারীকে গিয়ে বলবে “মা আনন্দময়ী’ বলেছেন।” নিজের মুখে “মা 
আনন্দময়ী’ নামটি বেশ জোর দিয়ে দীর্ঘ লয়ে অপূর্ব সুন্দরভাবে সুমধুর 
ও সুস্পষ্ট উচ্চারণে আমাকে বললেন যা কর্ণে এত বেশি শ্রুতিমধুর 
হয়ে বাজল যে “মা আনন্দময়ী’ নামের প্রকৃত মাধূর্যময় ছন্দোবদ্ধ 
প্রাণে ও শরীরের অণু পরমাণুতে একান্তভাবে সেই অনুপম সুরের 
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রেশ আমার হৃদয়মন্দিরে চিরদিনের জন্য গেঁথে গেল। শ্রীবৃন্দাবনে 
শ্রীত্রীমায়ের পদপ্রান্তে এসে এ এক সুগভীর উপলব্ধি যা মা স্বয়ং 
শ্রীমুখে স্বীয় নাম উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সৌভাগ্যক্ৰমে আমাকে শুনিয়ে 
দিলেন। এমন মধুর মাতৃ নামের প্রাণস্পর্শী উচ্চারণ দ্বিতীয়বার আমার 
দ্বারা কখনও হবে না, হবারও নয়। মা বলেন — নামে রস আছে!’ 
নামে রস আছে এ সত্য মা স্বয়ং অনুভব করিয়ে দিলেন। 

সতীর একান্নপীঠের অন্যতম পীঠ ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুরে 
অবস্থিত মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির। এখানে মায়ের দক্ষিণ চরণ পতিত 
হয়েছিল। মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি যোড়শী। 
তার জিহ্বা লোল A | মা সদা বরাভয় হস্তে সম্তানকে আশীর্বাদ করার 
জন্য দীড়িয়ে আছেন। মায়ের কি মিষ্টি মধুর করুণাভরা ছল ছল দৃষ্টি। . 
মাকে দর্শন মাত্র প্রাণে বয়ে যায় পরম শাস্তি। 

এমন করুণাময়ী মাকে জোড়হাতে বন্দনা করে বলি — 
“ও আনন্দময়ীং সুন্দরীং জগদানন্দ - দায়িনীম্‌। 
সর্বালংকারাং যোড়শীং হীং ময়ীং বন্দে শিবাং মহেশ্বরীম্‌।, 
মায়ের বেদীর ডান পাশে একটি অপূর্ব সুন্দর রৌপ্যছত্র শোভিত 
রজত সিংহাসনে শ্রীশ্রী নারায়ণ শিলাও মায়েরই সাথে নিত্য পুঁজিত 
হচ্ছেন। পাশে রৌপ্য নির্মিত বিরাট ত্রিশূল। 

মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে বিশাল বড় “কল্যাণ সাগর’ নামে একটি 
স্বচ্ছসলিলা দীঘি রয়েছে। দীঘির জলে নিত্যদিন মায়ের সেবা পূজা 
হয়ে থাকে। স্বচ্ছ জলে মাতৃসান্নিধ্যে থাকার আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছে 
শত শত বৎসরের দীর্ঘাযুযুক্ত বহু কচ্ছপ ও মহাশোল প্রভৃতি নানা 
প্রকারের মৎস্য। ওরা দলবদ্ধভবে মন্দিরের ঘাটে এসে জলে ভেসে 
ভেসে যাত্রীদের দর্শন দেয়। এ এক অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। এখানে আর 
একটি বিরাট বিশেষত্ব, এই মন্দিরের মঙ্গলারতি, ভোগারতি ও 
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ওই সব প্রাণী ঘাটে এসে একযোগে উপস্থিত হয়। সবথেকে আশ্চর্যের 
বিষয় হলো মৃত্যুকালে অনেক কচ্ছপ কল্যাণ সাগরের জল ছেড়ে 
উপরে উঠে মায়ের মন্দিরের দুয়ারে এসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। 
তাদের সকলকে মন্দির সংলগ্ন প্রাচীন আম্র বৃক্ষের তলায় সম্মান ও 
শ্রদ্ধা জানিয়ে সমাধি দেওয়া হয়। এমন বহু সমাধি ফলক নিদর্শন স্বরূপ 
বর্তমান রয়েছে। এ সমাধি মূলে অনেকেই এসে প্রণাম করে শ্রদ্ধা 
জানায়। 

মন্দিরের দুয়ারে এসে এমন অসাধারণ ভাবে কচ্ছপের 
দেহত্যাগের ঘটনা থেকে মনে পড়ে মহাত্মাদের জীবনী গ্রন্থে আমরা 
অবাক হয়ে পড়েছি সাধনার উচ্চ অবস্থায় স্থিত মহাত্মা ও যোগীগণ 
পার্থিব জগতে এসে আপন আপন কর্ম সম্পাদনান্তে বা স্বীয় অভীষ্ট 
লাভের পর যোগবলে তীদের পার্থিব শরীর ত্যাগের দিনক্ষণ স্বয়ংই 
জানতে পারেন ও সজ্ঞানে মহাসমাধিতে প্রবিষ্ট হন। 
অবস্থিত কল্যাণ সাগরের পবিত্র জলে ও বহু কচ্ছপরুপী মহাত্মাগণ 
মহানন্দে শতশত বৎসর মাতৃসানিধ্যে থেকে তাদের দেহত্যাগের সময় 
আগত জেনে দীঘির পবিত্র জল থেকে উঠে আপন শক্তিপীঠের 
অধিশ্বরী মাতা ব্রিপুরাসুন্দরীদেবীর দুয়ারের সম্মুখে এসে দেহত্যাগ 
করেন? এ ঘটনা ভাবতেও শরীরে শিহরণ জাগে। কিন্তু ঘটনার সত্যতা 
তো এ সব কচ্ছপের সমাধিগুলো, যা মন্দির প্রাঙ্গণে দৃশ্যমান তা 
থেকেই প্রমাণিত। 

কথিত আছে বড় বড় সূক্ষ্মদেহধারী মহাযোগী মহাত্মাগণ 
মহাবিশ্বের সকল মহাতীর্থ ও মহাশক্তিপীঠের খবর রাখেন। তারা 
আপন আপন খেয়ালে ও আনন্দে কখনও কখনও নানা প্রাণী ও 
ৃক্ষাদিরূপ ধারণ করে তীর্থে তীর্থে আপন দেবদেবীর সান্নিধ্য লাভের 
বাসনায় সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থান করেন ও সময় 


(৩২) 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


চল» CN 


‘es A 


ae 

of Ie =e Wee 
Ot “SUA Se 

oe: : 


মায়ের জন্ম শতবর্ষ উৎসবে মঞ্চের দৃশ্য 
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মায়ের জন্ম শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষ্যে উদয়পুরে ব্রহ্মচারিণী ও 
সন্ন্যাসীগণের উপস্থিতি দৃশ্য 
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হলে আবার স্ব ইচ্ছায় আপন শাশ্বত স্থানে প্রত্যাবর্তন 
জন্ম ও মৃত্যু স্ব ইচ্ছায় হয়ে থাকে। 

এই সব অপ্রাকৃত দেহধারী নানা প্রাণী ও বৃক্ষাদিরূপী মহাত্মাদের 
তীর্থক্ষেত্রে অবস্থান কালে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ও দৃষ্টিপাতে 
তীরঘযাত্রীদের অজান্তে প্রত্যেকের মহাকল্যাণ সাধিত হয়। ইহাই 
বাস্তবে তীর্থস্থানের মহাফল। মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীকে "উপলক্ষ্য 
করে কত কত কচ্ছপ, নানা প্রাণীও বৃক্ষাদিরূপে মহাত্মাগণ মন্দিরের 
চারিদিকে অবস্থান করেন তা সাধারণ মানুষের ধারণাও অতীত। আজ 
থেকে ৫০ বৎসরের অধিককাল পূর্বের কথা তখন আমি কৌতুহলী 
চক্রবর্তী ও আরো কয়েকজন প্রবীণ নিষ্ঠাবান পুরোহিতের সাথে 
একান্তে কথা বলেছিলাম। মায়ের মন্দিরকে উপলক্ষ্য করে কোন 
অপ্রাকৃত ঘটনা আছে কি না জানতে আগ্রহী হলে তাদের মুখ থেকে 
মাতা ব্রিপুরাসুন্দরীকে ঘিরে নানা অলৌকিক ঘটনার কথা শুনেছিলাম। 
তার মধ্যে কচ্ছপ ও বৃক্ষাদির কথা তো ছিলই। তাদের কথায় বুঝেছি 
অনেক অলৌকিক ঘটনা এক ঝলকে প্রকাশ হয়ে এক ঝলকেই pala 
হয়ে পড়ত বলে সবই তাদের কাছে অদ্ভুত ও রহস্যময় ঠেকত। এ সব 
কথা শুনে আমি অবাক হয়েছি কিন্তু বর্তমানে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য 
ও প্রমাণ ছাড়া ঘটনাগুলোর বর্ণনা করা গেল না। তবে এ তো সত্য 
যে PRANA মহাত্মাদের দেহত্যাগের ঘটনা থেকে অপ্রাকৃত আরো 
ঘটনা আছে বলে ধারণা ত সত্যতার সূত্রে মেনে নিতে হয়। আমরা 
পুরাণ গ্রন্থে পড়েছি, ভগবান শ্রীবিঞ্ণু প্রথম মীন অবতার ও দ্বিতীয়বার 
কর্ম অবতাররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে লীলা করেছেন। তাই দেখা 
যায় পৃজাদি কর্মেও পুরোহিতগণ “ও এতে গন্ধপুষ্পে — মংস্যাদি 
দশীবতারেভ্যো নমঃ” মন্ত্রে স্মরণ মনন ও পূজা করেন। এ সব কথায় 
ধারণায় আসে শক্তিপীঠ মায়ের বাড়ির কল্যাণ সাগরের নীলজলে 


করেন। তাদের 
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ভেসে থাকা কচ্ছপ বা কুর্ম ও মৎস্যাদি দর্শন করাও ভাগ্যের কথা। 

সবিশেষ মাহাত্যপূর্ণ মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দিরে মাঝে মাঝে 
যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন? 

চাকুরীজীবনে যখনই সময় পেতাম তখনই মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী 
শ্রীত্রীমায়ের আশীর্বাদ ও আদেশ মাথায় নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন থেকে ফিরে 
এসে প্রথমেই মাতা ব্রিপুরাসুন্দরীকে দর্শন করতে গেলে আমার দৃষ্টিতে 
পূর্বদর্শনের চেয়ে বর্তমান দর্শন আলাদা বলে প্রতীয়মান হল। 
্রিপুরাসুন্দরী মায়ের মুখমন্ডলে মাতা আনন্দময়ীর শ্রীমুখখানি যেন 
ভেসে উঠছে। এ এক চমৎকার দর্শন ও অনুভব। ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের 
কাত্তিময় দেহের দিব্য আভা যেন ঠিকরে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং মায়ের 
ছল ছল করুণাভরা AA দৃষ্টির সাথে মা আনন্দময়ীর দুনয়নের কি 
আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে - এ আগে তো কখনো ভাবিনি! মাতা 
তরিপুরাসুন্দরীর সুন্দর রক্তিম ওষ্ঠদ্য়ের স্মিত হাসির রেখা মায়ের সর্ব 
সময়ের স্মিত হাসিকে স্মরণ করিয়ে দেয় | উভয়েরই মুখাবয়বে শাস্তি 
ও FRAT | 
দর্শন করবে। এ আদেশটি যদি এইটুকু বলেই মা শেষ করতেন তবে 
মনে হত তিনি একটি সাধারণ আদেশ দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু যেই মাত্র 
আরও জোর দিয়ে বললেন — ‘পূজা ঠিকভাবে নিয়ম মেনে হয় না’ 
পুজারীকে গিয়ে বলবে “মা আনন্দময়ী বলেছেন” তখন এ তো আর 
সাধারণ কথা বা আদেশ নয়! বুঝতে হবে এর অন্তর্নিহিত সুগভীর 
তাৎপর্য্য এবং মায়ের অভিপ্রায়। কারণ এখানে রাখ-ঢাক গুড় গুড় 
নেই বরং পরিষ্কার আদেশ দিয়ে সরাসরি মা স্বয়ং দায়িত্ব নিয়ে নিজের 
নামটিও যুক্ত করে দিলেন। এ ছোটখাটো কথার কথা নয়। এর যথাযথ 
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গভীর তাৎপর্ধ্য উপলব্ধি করাই এখন আসল কথা। এ উপলব্ধি হলে 
সত্যের আলোকে সত্যদর্শন হবে ও চিদাকাশে ভেসে উঠবে 
শীত্ীমায়ের স্বরূপের দিব্য আভাস। মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীদেবীকে 
উপলক্ষ্য করে এই ঘটনা আমার জীবনে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এর 
মধ্যে রয়েছে অধ্যাত্ম পথে মাকে জানার স্নিগ্ধ আশীর্বাদ। 

্রীত্রীমায়ের এই সত্যবাণীর আলোকে আমার নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধি 
বিবেচনায় যে বিষয়গুলি প্রবলভাবে প্রকাশ পায় প্রথমত তা হল 
 'সর্বরূপে মা স্বয়ং-ই’ কেন না “পূজা ঠিকভাবে নিয়ম মেনে হয় না’ _ 
এ কথাটি তো আসলে মাতা ব্রিপুরেশ্বরী দেবীর কিন্তু মা আনন্দময়ীর 
শ্ৰীমুখ থেকে প্রকাশ হলো কেন? এর সহজ সরল উত্তর এঁরা দু'জনেই 
এক এবং অভিন্ন। 

দ্বিতীয়তঃ পূজা ঠিকভাবে হয় না বললেই কি মন্দিরের পূজারী 
আমার কথা মানবেন? আমি সংশয়াকুল মনে মাকে প্রশ্ন করায় উত্তরে 
মায়ের শ্রীমুখের নির্দেশ — “মন্দিরে গিয়ে বলবে “মা আনন্দময়ী’ 
বলেছেন!’ শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখে উচ্চারিত বাক্য ইঙ্গিতবহ ও সিদ্ধ বচন। 
এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত রয়েছে চেতন্য শক্তি। বাস্তবিক পক্ষে 
মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীকে উপলক্ষ্য করে মাতৃ শ্রীমুখের কথাগুলো 
গভীরভাবে অনুধ্যান করলে, উপলব্ধির আলোকে আমার ধারণায় 
ঝলকে ওঠে — 'শ্রীশ্রীমায়ের এ হল নিজেকে নিয়ে নিজেরই সঙ্গে 
অনুপম লুকোচুরি লীলাখেলা!’ মাতা ব্রিপুরাসুন্দরী দেবী ও মা 
আনন্দময়ী মূলতঃ এক ও অভিন্ন। ভিন্ন থেকেও অভিন্ন। মা বলেন — 
“তিনি সর্বরূপে স্বয়ং-ই দ্বিতীয়ের স্থান নাই। লক্ষ্য স্থির না হইলে 
অনন্ত মনে হয়, কিন্তু লক্ষ্য স্থির হইলে দেখা যায় অনস্তও এক।' 

তৃতীয়তঃ মা আদেশ করেছেন ব্রিপুরাসুন্দরী মায়ের মন্দিরে গিয়ে 
মাঝে মাঝে মাকে দর্শন করতে। মায়ের স্বতঃসফর্ত ইচ্ছা মহাকল্যাণকারী। 
এ ইচ্ছায় সহজাতভাবে আছে মাতৃ আশীর্বাদ যার প্রভাব অপ্রতিহত 
ও অমোঘ। কথিত আছে সতীর চরণ উদয়পুরের MIATA পতিত হয়। 
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মাতা বরাভয়া, বরদা এবং সতত সন্তানকে আশীর্বাদ হেতু দন্ডায়মানা। 
আমার মত মাতৃন্নেহকাতর সন্তান যাতে মাঝে মাঝে সদা ANG অপরূপা 
করি সেই অভিপ্রায়েই কি মায়ের এমন নির্দেশ? ভাইজী তার 
দ্বাদশবাণীতে বলেছেন — “তিনি স্বাধীন বদ্ধ জীবভাবেরই ইচ্ছা ও 
অনিচ্ছার ay! তিনি ইচ্ছা করিয়া কিছু করেন না বা বলেন না। 
আমাদের যার যা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী তাহার মহতী ইচ্ছা স্ফুরিত 
হইয়া থাকে’ শ্রীশ্রীমা সকল প্রকার গম্ভীর অতীত। আমাদের দৃষ্টিতে 
তিনি শ্রী বৃন্দাবনে বসে আছেন। কিন্তু তার দিব্যদৃষ্টি সর্বত্র সদা বিস্তৃত। 
সর্বদা তিনি স্বরূপে অবস্থিত বলে তার খেয়াল মাত্র সব দেখতে পান 
ও তীর নিকট পূর্ণসত্য সদাপ্রকাশিত। 

বইপত্রে মায়ের অনেক অনবদ্য অলৌকিক কাহিনী পড়েছি। 
ঘটনার কথা ওনার বাসায় বসে বসে বহুদিন বহুবার শ্রবণ করেছি। 

সত্যময়ী চৈতন্যময়ী মা আনন্দময়ীর লীলা-বিলাস আমাদের বিচার 
বুদ্ধি ও চিন্তার অতীত। একটি কাহিনী পুলিনবাবু প্রায়শঃ আমাকে 
বলতেন __ “বিনয়বাবু আমি ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুরে আমার দোকানে 
বসে প্রতিদিন গীতা পাঠ করি আর মা আনন্দময়ী সুদূর কাশী আশ্রমে 
বসে আমার গীতা পাঠ শুনে গুরুত্রিয়াদেবীর মাধ্যমে পোষ্টকার্ডে এক 
লাইনের পত্রে জানিয়ে দিলেন আমার গীতা পাঠ ঠিকঠাক হয় না। 
এত দূরে বসে মা আমার গীতা পাঠ শোনেন! একথা ভাবতেই 
AMIR মায়ের যে রূপটি আমার সম্মুখে ভেসে ওঠে তাতেই 
আমি তন্ময় হয়ে থাকি!’ মায়ের প্রতি পুলিনবাবুর অকৃত্রিম ভক্তি দেখে 
আমার ভাল লাগত। 

বাস্তবিক এ সব কথা যে পরিপূর্ণ ভাবে সত্য তা সুস্পষ্ট ভাবে 
বুঝিয়ে দেবার জন্যই কি মা স্বয়ং নিজ মুখে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর 
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সত্য বৈকি। মা যে আমার “অজ্ঞানতিমিরান্বস্য 
অজ্ঞান স্ভানের জ্ঞানের ভান্ডার যে শূন্য মা তা ভালভাবে জানেন 
বলে নিজেই এগিয়ে এলেন। প্রসঙ্গক্রমে বুঝিয়েও দিলেন তিনি সব 
দেখেন। মায়ের এ মহাকরুণার কথা একটু ভাবলেই আজো দুচোখ 
জলে ভরে যায়। শ্রবন্দাবনে মায়ের সংস্পর্শে এসে কত যে অমৃত 
কথা শোনার সৌভাগ্য হয়েছে যা আমার বিবেক চৈতন্য জাগরণকারী 
ও OSS পথে চলার দিশারী। 

মাতৃকথা বলে কয়ে বা লিখে শেষ করা যাবে না। যিনি নিখিল 
বিশ্বৱহ্মান্ডের প্রতিটি অথু-পরমাণুতে ছড়িয়ে আছেন, সেই 
অখিলেশ্বরীকে লেখার বাঁধনে বাঁধবে কে? এসব জেনেও আমরা 
আমাদের আবেগ সংবরণ করতে পারি না। ছটফট করি, অতলের তল 
খুঁজতে গিয়েই জীবন পাত করি। মা বলেন — “যার চিনবার সে এর 
মধ্য দিয়েই চিনে নেবে! 

মাতৃ আদেশ হৃদয়ে ধারণ করে উদয়পুরে ফিরে এলাম। এবং 
মাতৃদর্শনে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে মাঝে মাঝে যেতে আরন্ত করলাম। 
একদিন সুযোগ বুঝে মন্দিরের পৃজারীকে “দেবীর পুজা ঠিকভাবে হয় 
না’ - এ কথাটি পাড়লাম। দেখলাম পূজারী অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
সাথে বিনা দ্বিধায় মায়ের কথা স্বীকার করলেন ও মেনে নিলেন। 
বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ তো নেই-ই বরং শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মায়ের প্রতি 
তাদের বিশ্বাস দেখে আমি অবাকই হয়ে গেলাম। মাতৃবাক্য আমার 
কাছে “বেদবাক্য” কিন্তু অপরেও যখন তা মেনে নেয়, তখন আমার সে 
কি আনন্দ! 

মায়ের দৃষ্টি কালাতীত। মাই জানেন কাকে দিয়ে কি করাতে হবে। 
তাই বুঝি আগরতলায় মায়ের মন্দিরে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের জন্ম 
শতবর্ষ উৎসব উপলক্ষ্যে যে প্রোগ্রাম তৈরি করা হয় তাতে বিশেষ 
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একটি প্রোগ্রাম হল, উদয়পুরের একান্নপীঠের অধিশ্বরী দেবী মাতা 
্রিপুরাসুন্দরী দেবীকে যোড়শোপচারে পূজা করা। সৌভাগ্যক্রমে শ্রদ্ধেয় 
পানু-মহারাজ আমাকে এ পূজার দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং মায়ের 
জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষ্যে উদয়পুর শহরে একটি অনুষ্ঠান করার জন্য 
বলেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য । শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মায়ের জন্ম 
শতবর্ষ পালন উপলক্ষ্যে ব্রিপুরাসুন্দরী মায়ের পূজার দিন মন্দির ও 
অপূর্ব সুন্দর বেনারসী এবং পুষ্পালংকারে সুসজ্জিত করা হল। নাট 
হল। প্রধান পুরোহিত শ্রী বিজয় চক্রবর্তী ও পুজারীগণ ত্রিপুরাসুন্দরী 
মেনে হয় না। মায়ের এ উপদেশের দিকে লক্ষ্য রেখে আজ পূজা 
যথাবিহিত পবিত্রতা ও নিষ্ঠা সহকারে করা হল। পুজান্তে মাকে 
অন্নভোগ নিবেদন করার পর ফল, পেঁড়া ও মহাপ্রসাদ প্রচুর সমাগত 
ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করা হল। এ এক অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। 
শ্রীবৃন্দাবনে মাতৃদর্শনের প্রথম দিনে আমার মাতৃপূজায় ছিল না কোন 
ফুল, ফল, ধূপ, দীপ শুধুমাত্র অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তিই ছিল সার। তাই এ 
আক্ষেপ অন্তর্যামী মায়ের কৃপায় উদয়পুরে শ্রী শ্রী ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের 
ষোড়শপচারে পুজার মধ্য দিয়েই মা পুরণ করিয়ে নিলেন। শ্রী শ্রী 
আনন্দময়ী মায়ের কাশী আশ্রমের সঞ্চালক ও আনন্দময়ী সঙ্ঘের 
পূজনীয় পানুদা শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে উদয়পুরে একটি 
সর্বা্গসুন্দর অনুষ্ঠান করার জন্য আমাকে দায়িত্ব অর্পণ করেন। 
মাতৃকৃপায় এ দায়িত্ব পালনে আমি সচেষ্ট হয়ে অনুভব করলাম যে 
কাজেই হাত দিচ্ছি সে কাজই এত সহজ ও সুন্দরভাবে হয়ে যাচ্ছে যে 
মা যেন স্বয়ংই আমাকে দিয়ে নিজেই সব যথাযথ করিয়ে নিচ্ছেন। সাত 
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দিনের অনুষ্ঠানসূচী নির্ধারিত হয়। মানুষ দু'হাত ভরে টাকা দিল। 
অনুষ্ঠান-ম ও মাতৃপূজার মন্ডপটি অপূর্ব সুন্দরভাবে আর্টিস্ট স্বপন রায়ের 
অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরী হল। উদয়পুরের বিশিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গ এবং 
গায়ক গায়িকাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হল। আনন্দময়ী সঙ্ঞবের বহু 
সন্যাসী, সন্যাসিনী, ব্ৰহ্মচারীগণ এ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আসবেন বলে 
স্থির হল। নির্ধারিত দিনে সন্যাসী, সন্্যাসিনীগণ ব্রিপুরাসুন্দরী মায়ের 
মন্দিরে গিয়ে মাতৃদর্শন ও পূজাদি সুসম্পন্ন করেন, শতবর্ষ অনুষ্ঠানে এসেও 
যোগ দিলেন। অনুষ্ঠানের প্রারস্তে ব্রহ্মচারিণী কুমারী গীতা ব্যানাজী অপূর্ব 
সুন্দর বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন। 
তারপর তিনি -বিশ্বজননী শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মায়ের জীবনী নিয়ে এক 
মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। শত শত শ্রোতা মাতৃকথা শ্রবণে আনন্দে 
উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। অতঃপর ভাষণ রাখেন স্বামী নির্মলানন্দ গিরি 
মহারাজ। তার উদাত্ত কণ্ঠের মাতৃমহিমা কীর্তন শ্রোতাদের মন্তরমুগ্ধ করে 
রাখে। এ দিনের অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল শ্রী শ্রী মাআনন্দময়ী সংঘের 
প্রবীণ সন্ন্যাসী, সন্যাসিনী এবং ব্রহ্মচারিণীগণের উপস্থিতি। পরবর্তী 
তিনদিনের অনুষ্ঠানে স্বামী তন্ময়ানন্দজী মহরাজ প্রতিদিন শ্রী শ্রী 
করে মায়ের মহিমামরী জীবনী তুলে ধরেন। বিশিষ্ট গায়ক গায়িকাগণ 
করে সকলকে আনন্দ দান করেন। উৎসবের সমাপ্তি দিনে প্রায় এক 
হাজার লোকের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মা ত্রিপুরেশ্বরী ও মা 
কেড়েছিল। এ আনন্দে ও উৎসবের কার্যক্রমে সকলে যোগদান করে 
উৎসবকে সাফল্যমন্ডিত করেন। 

বাস্তবে উদয়পুরে তথাকথিত শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মায়ের আশ্রিত 
সন্তানের সংখ্যা খুব নগণ্য কিন্তু তিনি যে সকলের মা তাই তো 
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উদয়পুরবাসী সকলে সানন্দে উৎসবে যোগদান করলেন। শ্রীশ্রীমায়ের 
লীলার অন্ত নেই। মা ভক্তের প্রয়োজনে, ভক্তের কল্যাণে আপন 
খেয়ালে স্থলে বা CH যে কোন অবস্থায় যে কোন জায়গায় যাওয়া 
আসা করেন এ মায়ের যোগৈশ্বর্য্য — অমূল্য কুমার দত্তগুপ্তের শ্রী শ্রী 
মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ গ্রন্থের (দ্বিতীয় ভাগ) ২০১ পৃষ্ঠায় দেখা যায় মা 
বলেছেন — “মা (হাসিয়া) আমার কাচারী আছে। আমি যখন কাপড় 
মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকি তখন কাচারী করি, নানা স্থানে চলাফেরা 
করি।” অনুরূপ ব্রহ্মচারিণী জয়া ভট্টাচার্য, বেদাস্তাচার্যের “মা যে আমার 
সৰ্ব্বরূপে’ গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠায় লেখা মা “গোপীবাবার শারীরিক অবস্থা 
খারাপ শুনে পানুদাকে পাঠালেন কাশীতে, প্রায় প্রতিদিন রাত্রে আমরা 
মায়ের কাছে বসে চিঠি লিখতাম। আজও আমরা চিঠি লিখতে 
TAR 

মা বললেন “শুধু বাবার মুখটা ভেসে উঠছে, যদি শরীর ভাল থাকত 
তা হলে এখনই রওনা হতাম কিন্তু শরীর টলছে চলতে পারছিনা!” 

আবার কিছুক্ষণ পর বললেন “দেখে তো এসেছি, যতক্ষণ 
বসেছিলাম, বাবা একবার মাত্র তাকিয়ে ছিলেন!’ 

মা আজো আমাদের একান্ত প্রার্থনা ও আমাদের কাতর প্রাণের 
মা মা ডাকে আসেন ও সৃক্ষ্নে সর্ব সময় উপস্থিত থাকেন। তিনি আছেন 
বলেই তো সকলের এত প্রবল আকর্ষণ ও উপস্থিতি, উৎসাহ ও 
উদ্দীপনা উৎসবকে প্রাণমুখর করে ছিল। 

মহানন্দে উৎসব হলো। উৎসব শেষে শ্রীশ্রীমায়ের একটি বিশাল 
উৎসবের সমাপ্তি করেন। 
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দীক্ষা 


আজ ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ | গুরুবার। আমার গুরু 
বরণের দিন। জয় মা, জয় মা বলে বিছানায় উঠে বসলাম। ধীরে ধীরে 
রাতের আঁধার বিলীন হয়ে দিনের আলো ফুটে উঠছে, মন-প্রাণ আজ 
আনন্দে ভরপুর। চোখের সন্মুখে ভেসে উঠলো শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য 
প্রসন্মূর্তি, জাগরণে যেন স্বপ্ন দেখা। মা চিন্ময়ী, চৈতন্যময়ী, তিনি 
শাশ্বত চিরভ্তন। তিনি পূর্বেও ছিলেন, এখনও আছেন, পরেও থাকবেন। 
যার আনন্দঘন করুণাঘন বিগ্রহ দর্শন মাত্রই সকলের অন্তঃকরণ 
আনন্দরসে উদ্বেলিত হয়, সেই সদানন্দময়ী সর্বদেবদেবী স্বরূপিণী 
শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের শ্রীচরণ কমলে পুনঃ পুনঃ কোটি কোটি প্রণাম 
জানিয়ে শয্যা ত্যাগ করে ঘরের বাইরে এলাম। 

ভারত CMA সজ্ঘের-আশ্রম প্রাঙ্গণের ব্রজের পবিত্র রজে 
দু'হাত স্পর্শ করে মুহুমুহ প্রণাম করে ব্রজের রজ মাথায় দিলাম। কি 
প্রশান্তি! মনে হলো মুক্ত আকাশের সুদূর দিগন্ত ব্যাপী যেন এক 
আনন্দধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। শ্রীবৃন্দাবন অপ্রাকৃত ধাম। তাই 
প্রভাতকালে বৃন্দাবনের প্রকৃতি যেন আলাদা মাধুর্য মণ্ডিত রূপ ধারণ 
করে। ব্রজধামের স্থান মাহাত্ম্য গুণে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে এর বায়ুমন্ডল অপ্রাকৃত 
করুণা রসে সিক্ত থাকে বলেই অধ্যাত্ম পিপাসু ব্যাকুল মন-প্রাণ খুঁজে 
পায় তার চির আকাম্থিত স্বধনকে। 

আমার জীবনে আজকের এই বিশেষ দিনে প্রভাত সময়ে এই. 
অনুপম অনুভূতির অনির্বচনীয় আনন্দ যে অহৈতুকী মাতৃকৃপায় পাচ্ছি 
তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই 
বৃন্দাবনে বাল্যকালে গোপ-গোপী ও সখাদের সাথে কতই না মধুর 
লীলায় অবতীর্ণ হয়েছেন তার সীমা নেই। লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের চরণ 
স্পর্শে এখানের ধূলিকণা পবিত্র। তার শ্রীদেহ থেকে উৎসারিত দিব্য 


(89) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


অঙ্গ সৌরভে বৃন্দাবনের বায়ুমণ্ডল অনন্তকাল থেকে আজও সুরভিত 
হয়ে আছে। এ ভূমি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলা ক্ষেত্র। আজও তার হৃদয় 
হয়ে বৃন্দাবনের আকাশে বাতাসে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কান পেতে 
যারা তন্ময় হয়ে রয়েছেন তারা শুনতে পাচ্ছেন এবং যারা অনুভবের 
অধিকারী হয়েছেন তারা সর্বসময়ে এক দিব্য অপার্থিব মহা আনন্দের 
সাগরে ডুবে আছেন। মহাপুরুষদের জীবনী গ্রন্থ থেকে জানা যায় — 
যুগযুগ ধরে বহু দেব-দেবী, মুনি-খাষি, বৈষ্ণব মহাত্মাগণ — ভগবানের 
লীলামাধূর্য্য আস্বাদনের জন্য বৃন্দাবনে নানা রূপ ধরে এমন কি 
লতাপাতা, বৃক্ষ ইত্যাদি রূপে অবস্থান করছেন। এখানে উচ্চ কোটির : 
সাধক রামদাস কাঠিয়া বাবা, পাগল বাবার মত কত বড় বড় মহাত্মাগণ 
সাধন ভজন করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। বৃন্দাবনে এই মহাত্মাগণের 
সান্নিধ্যে এসে শত সহস্র ব্রিতাপ জ্বালায় জর্জরিত Spey পিপাসু 
মানুষ মুক্তির পথ ও ভূমানন্দের সন্ধান পেয়েছেন এবং আজও পেয়ে 
চলেছেন। আজ শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী ব্রজধাম বৃন্দাবনে বিরাজ করছেন। 
মা'কে গতকাল সন্ধ্যায় দর্শন করেছি ও আজ আবার পরম করুণাময়ী 
মায়ের দর্শন পাব। কত আনন্দ কত তৃপ্তি। 

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মন্দিরে প্রভাতকালীন মঙ্গলারতি চলছে। 
আমি মন্দিরে এসে দেখছি একজন নবীন সন্ন্যাসী এক হাতে ঘন্টা ও 
অপর হাতে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে কাসর ঘন্টা ও বাদ্যের তালে তালে ছন্দ 
দেহ-মন-প্রাণ সবই পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে সমর্পণ করে 
দিচ্ছেন। শরণাগতির এমন প্রাণময় দৃশ্য সত্যই বিরল ও মনোহর। 
মঙ্গলারতি শেষ হলো। আমি শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করে ঘরে এলাম। 
ঘরে রুমা ও সোমনাথ ঘুমাচ্ছে। গভীর YT | আমি বিছানার এক কোণে 
বসে আছি। আজ বহু প্রতীক্ষিত দীক্ষার দিন, তাই দীক্ষা কি এবং 
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কেমন কবে হয় এই কথাগুলো হৃদয়ে তোলপাড় করছে। কি হতৈ 
চলছে তৎসম্পর্কে তন্ময় হয়ে ভাবছি। শুনেছি উপদেশ দিয়ে দীক্ষা, 
দৃষ্টির ছারা দীক্ষা, স্পর্শের দ্বারা দীক্ষা, মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষা এমন কি 
গুরু সম্পূর্ণ মৌন থেকেও দীক্ষা দেন। দীক্ষা হলো সদগুরু কর্তৃক 
শক্তিপাত বা শক্তি সংযোগ। এই শক্তি সংযোগের ফলে শিষ্যের 
অস্তঃশক্তি বেড়ে যায়। তার কারণ হলো মন্ত্রের সাথে শিষ্ের মধ্যে 
গুরু-শক্তি প্রবেশ করে। গুরু কৃপা করে শিষ্যের মধ্যে শক্তি সঞ্চারণ 
করেন শিষ্যের স্বরূপ প্রকাশের দিকটি খুলে যাবার জন্য। শ্রীশ্রীমা 
বলেন — ‘ভগবান পরম বন্ধু আপনার প্রাণের প্রাণ।” পরম গুরুই 
শিষ্যকে “পরম বন্ধুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দেন, পরম গুরুই হচ্ছেন 
স্বয়ং ভগবান। ভগবান স্বয়ং গুরুরূপে প্রকাশ হন।” মনের মধ্যে এই 
সব কথাগুলো যত বেশী আলোড়িত হচ্ছে ততই অতি গভীরে ডুবে 
যাচ্ছি, গতকালের প্রথম দর্শনের ভাব-বিহৃলতার রেশ ও ঘটনা 
পরম্পরার Pap মর্মার্থ ও গুহ্যাতি ey wg যেন এই মুহূর্তে শত 
সহস্র প্রদীপের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে চোখের সম্মুখে স্পষ্ট ভেসে 
আসছে। এখন বুঝতে পারছি এ প্রথম দর্শনে মায়ের দিব্য ভাব সুষমায় 
এমন ভাবে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলাম যে তখন আমার আমিত্ব বা 
তথাকথিত জাগতিক জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার শক্তি সম্পূর্ণ নিষ্রিয় ছিল। 
চিত্ত তখন একমাত্র অমৃত আশ্বাদনে লিপ্ত ছিল ফলে তখন মস্তিষ্কের 
কোন ন্নাযুই অন্য পথে বিচার বিশ্লেষণের দিকে যায়নি বা যেতে 
পারেনি। মনে হয় শ্রীহরি তখন কৃপা করে জাগতিক বুদ্ধিকে হরণ করে 
‘আপনার’ মধ্যে আকর্ষণ করে অমৃত বর্ষণে বিমুগ্ধ করে রাখেন। কিন্ত 
এই অবস্থার মধ্যে যে পরম আনন্দ ও তৃপ্তি তা স্থায়ী রূপ পরিপ্রহ করে . 
না, কারণ মায়ের এই ‘কৃপা’ মাতৃদর্শনকালে উপলব্ধি হয়। স্থায়ী ভাব 
ও আনন্দের জন্য চাই কঠোর সাধনা ও শরণাগতি। দর্শনজাত এই 
উপলব্ধি ও কৃপাই আগামী দিনের শরণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের 
আলোময় পথের নির্দেশ করে। একটা রাত চলে গেছে, কিন্তু মাতৃ 
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দর্শনের রেশ এখনো লেগেই আছে। বিছানায় বসে স্মরণ মননে দেখতে 
পাচ্ছি মায়ের শ্রীমুখ নিঃসৃত প্রেমসুধা মাখা উপদেশের মধুময় ধ্বনি 
তরঙ্গের স্পন্দন মন-প্রাণকে এখনো উদ্দীপনাময় করে রেখেছে। মনে 
হচ্ছে এমনি ভাবে “মা” অহৈতুকী করুণা ও কৃপা বর্ষণে আমার মত 
বদ্ধ জীবের প্রাণের গভীরে অধোমুখী চৈতন্যকে STM করে পরমার্থ 
পথে মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য নির্দিষ্ট পথটি দেখিয়ে দেন। এই দিক 
দিয়ে মনোসংযোগ করলে এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শ্রীশ্রী আনন্দময়ী 
মায়ের প্রথম দর্শনের এ শুভক্ষণে তীর প্রথম কথাতেই আমার “উপদেশ 
দীক্ষা” হয়েছে। এই ধারণা যতই হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে উঠছে ততই 
আমার মন-প্রাণ এক অপার্থিব দিব্য আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো, 
কর্ণকুহরে সুস্পষ্ট ধ্বনিত হয়ে চলেছে মাতৃ কণ্ঠস্বর — “সত্য,-সত্যই 
সব, সত্যকে নিয়ে থাকা! 

দীক্ষার সময় ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ভারত সেবাশ্রম ATETA 
বাগানে প্রচুর ফুল, সুন্দর তুলসী গাছ ও বেলগাছ আছে। তাই মনে 
মনে ঠিক করেছি আশ্রমের বাগান থেকে এগুলো নিয়ে যাব। আশ্রমের 
বাগানে যাচ্ছি দেখে আমার মেয়ে রুমাও সঙ্গে এলো, ATEA ভারপ্রাপ্ত 
সন্ন্যাসী মহারাজের অনুমতি নিয়ে বাগান থেকে ফুল বেলপাতা, 
তলসীপাতা ও দুরর্বা নিয়ে এলাম। বাজার থেকে কিছু প্রয়োজনীয় 
জিনিস নিয়ে ঘরে এসে স্নান করে সবাই তৈরী হয়ে গেলাম। প্রাণে 
এক অব্যক্ত আনন্দের শিহরণ । প্রভাতের স্নিগ্ধ সোনালী রোদের 
আলো। দীক্ষার সামগ্রী নিয়ে সপরিবারে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম 
প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। আশ্রম ও আশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেশ খুবই 
সুন্দর। শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে আশ্রমটি আনন্দমুখর। আশ্রমের গেট 
ও মন্দিরের চূড়ায় সোনালী বর্ণের ত্রিকোনাকার পতাকা উজ্ডীয়মান। 
বাম পাশের মন্দিরে শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, মন্দিরের 
প্রবেশদ্বার থেকে সোজা ছলিয়া মন্দির। 
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ঘড়িতে এখনো ৮টা বাজেনি। তিনটি মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহের 
দর্শন ও প্রণাম করে পরিতৃপ্ত মনে দীড়িয়ে আছি। & সময় সৌম্য দর্শন 
শৈলেশ ব্রন্মচারীজী মন্দিরে এলেন। দেখে উনি বুঝতে পারলেন আমরা 
দীক্ষাপ্ার্থী। উনি আমাদের সাথে কথা বলে আমাদিগকে শিবজী ও 
ছলিয়া মন্দিরের মধ্যেকার ফাকা জায়গায় গিয়ে দাড়াতে বললেন। 
উনি খানিকটা বাদেই এসে আমাদের দীক্ষার সামগ্রী নিয়ে আসন 
পেতে মেঝেতে বসতে বললেন। ব্রহ্মচারীজী নিজে দীক্ষার সামগ্রী 
সুন্দর ভাবে সাজিয়ে দিলেন ও আমাদের সন্মুখে কুশাকুশি রেখে 
কুশাতে গঙ্গাজল দিয়ে ভর্তি করে দিলেন ও তান্পাত্রটি সন্মুখভাগে 
রাখলেন। সুগন্ধি চন্দন, ফুল, তুলসী ও বেলপাতায় ছিটিয়ে দিয়ে 
আমাদের কপালেও চন্দনের ফৌটা দিলেন। ধূপ-ধুনা ও দীপ জ্বালিয়ে 
পূজার আয়োজন সম্পন্ন হলো। ধূপ-ধুনার গন্ধে মন্দির আমোদিত। 
ব্ৰহ্মচারিজী কুশা থেকে কুশি দিয়ে কেমন করে জল নিয়ে মন্ত্রাদির 
দ্বারা জলশুদ্ধি ও আচমনাদি করিয়ে নিলেন। মনটা বেশ পবিত্র ও 
আনন্দময় লাগছে। ব্ৰহ্মচারিজী দীক্ষার প্রাক্‌ পূজা কর্মাদি বিশুদ্ধ বৈদিক 
মন্ত্রে আরম্ভ করলেন। বৈদিক মন্ত্র ও তার উচ্চারণের সুস্পষ্টতার জন্য 
স্থানটির পরিমন্ডল প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠলো। একে একে সকল 
দেবদেবীর বন্দনা-স্তুতি করা হলো, নবগ্রহ স্তব ও স্তুতি পাঠ করালেন। 
ভাব-গম্ভীর পরিবেশে পৃজাকর্মাদি সুসম্পন্ন হয়ে গেল। সর্বশেষে 
ব্হ্মচারিজী আমাদিগকে দু'হাত জোড় করে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভক্তির 
সহিত সকল দেব-দেবী, পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে প্রণাম 
করে সকলের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে বললেন, দীক্ষার প্রাক্‌ মুহূর্তে 
এমন সুন্দর পুজার পর স্বভাবতই মন-প্রাণ মাতৃসানিধ্যে যাওয়ার জন্য 
GAN ব্রন্মচারিজী মায়ের ঘরটি দেখিয়ে দিয়ে ওখানে যেতে বললেন 
ও দীক্ষার পর আবার এখানে এসে তীর সাথে দেখা করে ইষ্ট মনত 
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অনুযায়ী প্রাত্যহিক জপ ধ্যান ও ক্রিয়া কি ভাবে করতে হবে তা 
অনুশীলন করে যেতে বললেন। 

ছলিয়া মন্দির থেকে স্বল্প দূরত্ব শ্রীশ্রীমায়ের ঘর। মন্দিরে পুজা 
চলাকালীন সময়ে মেয়ে রুমা ও ছেলে সোমনাথ বিশাল মন্দিরে মনের 
আনন্দে এখানে সেখানে খেলা করে ঘুরছিলো। আর আমরা তাদের 
চোখের বাইরে ছিলাম না বলে তারা আমাদের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি। 
কিন্তু এখন আমরা শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে যাব এ কথা শুনামাত্র ওরা 
আমাদের সাথে মায়ের ঘরে যাওয়ার জন্য প্রচন্ড বায়না ধরল। সোমনাথ 
আমাদের ধরে চিৎকার করে কান্নাই আরম্ভ করে দিল। ওদের নিয়ে 
একটা প্রচন্ড অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। মায়ের নিকট যাওয়ার জন্য মন 
ছট্ফট্‌ করছে। আমাদের সাথে ছিল রীচী মেডিকেল কলেজের তৃতীয় 
বর্ষের ছাত্র বিবেকানন্দ মোন) অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে সোমনাথকে 
মানের সাথে থাকতে রাজি করানো গেল। মান সোমনাথ ও রুমাকে 
নিয়ে আশ্রমের বাগানে বেড়াতে গেল। সমস্যা সমাধানে স্বস্তি পেলাম। 

আমি ও আমার স্ত্রী নিশ্চিন্তে aga চিত্তে শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে 
এলাম। সাদা বর্ণের চাদরে আচ্ছাদিত একটি তক্তপোষের উপর মা 
আনন্দময়ী বসে আছেন। স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ দিব্য হাস্যোজ্জ্বল 
মুখমন্ডল ও কনক সুন্দর দু'খানি হাত ব্যতিত মায়ের শরীর পরিধেয় 
শুভ্রাবরণে টাকা | মা'কে দেখে মনে হচ্ছে মা বোধহয় এই মাত্র স্নান 
করে আসনে এসে বসেছেন। যেন একটি প্রশান্ত সৌম্য পবিত্রতার 
জীবন্ত দেবী বিগ্রহ। চোখের সম্মুখে এমন অপরূপ আনন্দঘন মাতৃরূপ 
দর্শন মাত্র মনপ্রাণ শ্রদ্ধাভক্তি ও আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। 

আমরা ঘরে প্রবেশ করে মায়ের শ্রীপাদপদ্দে প্রণাম করলাম। মা 
আমাদের আসন পেতে মেঝেতে বসতে বললেন। নীরব, শান্ত, FAA 
বাতাবরণ। মায়ের পাশেই রয়েছে রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। 

মনে পড়ে মাত্র একবারই এ _ বিগ্রহ দর্শন করি। বিস্ময়ের বিষয় 
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হলো দীর্ঘ সময় মায়ের ঘরে থাকাকালীন সময়ে এ বিশ্রহের প্রতি আর 
মনঃসংযোগ হয়নি। জীবন্ত মাতৃ বিগ্রহের প্রতি এত আকর্ষণ যে এক 
ছাড়া আর অন্যতে তখন দৃষ্টিপাত করার মনই ছিলো না। একাগ্রভাবে 
শ্রত্রীমায়ের মুখপানে তাকিয়ে শুধু ভাবছি এই সেই মা — যিনি সর্ব 
দেবদেবী স্বরূপিণী SHAR মা, যাঁকে দেখার জন্য যার সান্নিধ্য লাভের 
জন্য AW ভাবে কতই না জপ ধ্যান করেছি। এই মায়ের কত 
বিস্ময়কর কাহিনী পড়েছি এবং পুলিন বিহারী ভট্টাচার্যের মুখে 
শুনেছি। আজ এই শুভক্ষণে তিনি আমার সম্মুখে মমতা ভরা ছল্ছল্‌ 
দুটি নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। 7 

কত জন্মের পুণ্যের ফলে যে দীক্ষার সময় Shag অতি নিকটে 
বসে তাকে দেখার ও শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃত কথা শোনার সৌভাগ্য 
হয়েছে সে কথা একমাত্র বিধাতাই জানেন। মা কি বলেন তা শোনার 
জন্য যেমন অধীর আগ্রহ, তেমনি হৃদয় জুড়ে চলেছে বিরাট আলোড়ন। 

গুরুভাই বোনদের মুখে শুনেছি দীক্ষার প্রাক্কালে দীক্ষার্থীকে 
জিজ্ঞেস করা হয় তার কোন দেবতার নাম ভাল লাগে। এবং তদনুসারে 
দীক্ষা দেওয়া হয়। মা আমাকেও কি এমন প্রশ্ন করবেন? এ কথা ভাবছি 
প্রার্থনা করে চলেছি — মা গো কালী, কৃষ্ণ, শিব-দুর্গা এঁদের মধ্যে কে 
আমার ইষ্ট হলে ভাল হবে এ কথা তো আমি জানি না। সবাইকে শ্রদ্ধা 
ভক্তি করি। তুমি আমাকে কৃপা করে কিছু জিজ্ঞেস করো না। তুমি যা 
ভাল হবে, তাই কর। অন্তর্যামী মা আমার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন। 
আমাকে কোন দেবদেবীর নাম জিজ্ঞাসা করলেন না। 

শ্রীশ্রীমা প্রসন্ন বদনে স্থির অচল অটল আসনে বসে আছেন। 
মাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছিল। অপার করুণাময়ী জননী আমাদের 
দিকে স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন — “আজ তোমাদের দীক্ষা 
হবে। দীক্ষা কি জান? দীক্ষা হলো নবজন্ম। তোমরা জন্ম গ্রহণের 
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সাথে সাথে পূর্ব জন্মের বীজমন্ত্র বিস্মৃত হয়ে আছ। আজ এখন এ যে 
পূর্ব জন্মের তোমার মন্ত্র যা ভুলে আছ সেই মন্ত্রই পুনরায় স্মরণ 
করিয়ে দেওয়া হবে মাত্র। নতুন কিছু নয়। পূর্ব জন্মের সাধনা যেখানে 
শেষ হয়েছিল সেখান থেকেই আজ আবার আরম্ভ হবে!’ 

আমি অবাক হয়ে মায়ের শ্রীমুখের কথা শ্রবণ করছিলাম। মায়ের 
জটিল বিষয়ও অতি সহজে ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। প্রতিটি কথা 
মা সময় নিয়ে বলছেন যাতে আমাদের বুঝতে অসুবিধা না হয়। 
আমাদের পেছনে আজ অন্য কোন দীক্ষাপ্রার্থীর লাইন নেই। বন্যার 
জন্য বাইরের থেকে আগত ভক্তের সংখ্যা নগণ্য। ভাগ্যগুণে 
শ্রীত্রীমাকে নিরিবিলি পেয়েছি। মায়ের কত দয়া। কোন তাড়াহুড়ো 
নেই। অনেক সময় নিয়ে সুন্দর পরিমন্ডলে দীক্ষার কথা হচ্ছিল। শ্রীশ্রীমা 
অতি প্রসন্ন। তাই বুঝি মা করুণা পরবশে বাজিতপুরের মায়ের সাধনার 
খেলার কথা বলতে লাগলেন। মায়ের শ্রীমুখে এ সব কথা শুনতে 
পাব, কোন দিনও ভাবিনি। তখন শ্রীশ্রী মায়ের মুখমন্ডলে অপার্থিব 
স্বগীয় আভা জগজ্জননী মাতা আনন্দময়ী বিশ্বে থেকেও বিশ্বাতীত, 
সীমার মধ্যে থেকেও সীমাতীত বোধের মধ্যে থেকেও বোধাতীত, 
ব্যক্ত হয়েও অব্যক্ত, ধরা দিয়েও অধরা। এই অত্যাশ্চর্য অবস্থা নিজ 
চোখে প্রত্যক্ষ করে আমি মহাবিস্ময়ে অভিভূত | আজ মায়ের অহৈতুকী 
কৃপা বর্ষণে আমার জীবন ধন্য। 

মা বলেন — “এই যে বীজমন্ত্র যা এখন পাবে তা এ শরীরে ঝুলন 
পূর্ণিমার দিন রাতে এসেছিল। বীজমন্ত্র জপ করলে তার একটা আযাকশন 
আছে। জপ করার ফল পাবেই। হাত দিয়ে শরীরের একটি বিশেষ স্থান 
দেখিয়ে বললেন — 4 জায়গায় যখন দেখবে আমার কথার অনুরূপ 
ত্যাকশন আরম্ভ হয়ে চলেছে। তখনই বুঝবে বীজমন্ত্রের ক্রিয়া ঠিক 
ঠিক আরম্ভ হয়েছে। এ হল প্রকৃত জপের ফল। নির্দিষ্ট সময়ে তিন 


(৪৮) 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS R 


বেলা নতুবা তিন বেলার জপ দু'বেলায় যথাযথ ভাবে করবে ও জপ 
সমর্পণ করবে। জপ সমর্পণ কেন করতে হবে তাও বলে দিলেন। 

এসব কথার পর কিছুটা সময় মা নীরবে আপন বোধে বসে 
রইলেন। বায়ুসনডল AS | আমি মন্ত্ুদ্ধের মত মাতৃমুখ নিঃসৃত অমৃত 
কথা একাত্তভাবে শুনে যাচ্ছি আর মনে প্রাণে শিহরণ জাগছে রোমাঞ্চ 
হচ্ছে। 

আবার মা বললেন — 'দীক্ষার পর অনেকে তোমাকে জিজ্ঞেস 
করবে তোমার গুরু কে? তখন তুমি বলবে “স্বয়ং নারায়ণ” তোমার 
SFI একথা শুনে কেউ যদি বলে — স্বয়ং নারায়ণ’ গুরু হলো কি 
করে? তখন তুমি শুধু বলবে — “মা আনন্দময়ী’ জানেন। এর বেশি 
কিছুই বলবে না। দীক্ষার বিষয় ও কি ভাবে দীক্ষা হলো সর্বদা গোপন 
রাখবে। এসব বলার কোন অধিকার তোমার GS? এই কথাগুলো 
বলে মা উধ্বনেত্রে ক্ষণকাল উপরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার 
প্রতি মায়ের শান্ত স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি মুখমন্ডল জ্যোতির্ময়। আমার ও আমার 
স্ত্রী আরতির আলাদা আলাদা ভাবে দীক্ষা হলো। প্রথমে আমার ও 
পরে আরতির দীক্ষা মায়ের অপার করুণায় হয়ে গেলো। দীক্ষার পর 
্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণাম করে বেশ একটু সময় মাথা রেখে পরম 
শান্তি অনুভব করলাম। এ শান্তির পার নেই। 

মায়ের ঘর থেকে বাইরে এসে দেখি মান আমাদের ছেলে মেয়েকে 
নিয়ে দাড়িয়ে আছে। আমরা এত দীর্ঘক্ষণ মায়ের ঘরে কি করেছি 
দেখার জন্য রুমা ও সোমনাথের ভীষণ কৌতৃহল। ওরা বায়না ধরেছে 
এবং ছেলে সোমনাথ তো ভীষণ কান্না জুড়ে বসেছে শ্রীশ্রীমাকে 
 দেখবেই। উপায়ান্তর না দেখে আমরা তাদের সকলকে নিয়ে পুনরায় 
আছেন। দেখে মনে হলো কৃপাময়ী মা যেন ওদের কৃপা করার জন্যই 
অপেক্ষা করে বসে আছেন। ওদের নিয়ে মায়ের সম্মুখে গিয়ে দু হাত 


(৪৯) 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


জোড় করে বললাম — “মা এই আমাদের একমাত্র মেয়ে রুমা ও 
একমাত্র ছেলে সোমনাথ | মা আমাদের কথা শুনে ছেলেমেয়ে দু'জনকে 
কাছে ডেকে নিয়ে আদর করলেন। প্রথমে রুমাকে আদর করে মা 
বললেন — তুমি সব সময় কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলবে। তারপর 
সোমনাথকে কাছে নিয়ে দু'হাত দিয়ে আদর করে মা বললেন — 
তুমিও কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলবে কেমন। মায়ের শ্রীমুখের কৃষ্ণ শব্দের 
উচ্চারণের একটা আলাদা ঝংকার আছে, রেশ আছে। এই রস মাধুর্য 
ভরা উচ্চারণ শত চেষ্টা করেও হবার নয়। এ উচ্চারণ কোথা থেকে 
হয় সে কথা মা-ই জানেন। 
অপার করুণাময়ী মায়ের অহৈতুকী কৃপার শেষ নেই। আমাদের 
ছেলেমেয়েকেও শ্রীশ্রীমা স্বয়ং নিজ গুণে এমন ভাবে শ্রীবৃন্দাবনের 
পুণ্যভূমিতে শ্রীনাম দীক্ষা দেবেন কোন দিন কল্পনাও করিনি। আমরা 
তো শুধুমাত্র আমাদের কথাই চিন্তা করেছিলাম — অথচ দয়াময়ী 
. মায়ের কৃপাদৃষ্টি ওদের উপরেও ছিল। ভাগ্যগুণে রুমা ও সোমনাথেরও 
অলৌকিক ভাবে আমাদের সাথে শ্রীনাম দীক্ষা হয়ে গেল। এরপর 
শ্রীমান মান (বিবেকানন্দ) শ্রীশ্রীমায়ের চরণে দীক্ষার প্রার্থনা জানায়। 
শ্রীশ্রীমা বলেন — “তুমি কি পিতামাতার অনুমতি নিয়ে এসেছ?” সে 
বলে — “At | মা বলেন এখন তোমার দীক্ষা হবে না। বল তোমার 
কোন দেবতার নাম ভাল লাগে। মান বলে-_ “শিব নাম!’ তখন শ্রীশ্রীমা 
মানকে বললেন — “শিবায় নমঃ, শিবায় নমঃ বলবে ।” আমরা সকলে 
শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে মনে প্রাণে অনাবিল আনন্দ নিয়ে মায়ের কক্ষ 
থেকে বেরিয়ে এলাম। 


১৯৭৮ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিনটি আমাদের 
পরিবারের সকলের পক্ষেই মনুষ্য জীবনের একটি শ্রেষ্ঠতম উল্লেখযোগ্য 
স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে চিরদিন। এ আমাদের জন্মজন্মান্তরের বিশেষ 
ACTS ফল। 
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জাতক খুব ভাগ্যবান, পূর্ব জন্মের বিশেষ পুণ্যফল আছে। ইহ 
জন্মে জাতক সদ্গুরুর আশ্রয়ে থাকিবে!’ 

আমি বড় হয়ে নিজে যখন জন্মকুত্ডলীটি কৌতুহলী হয়ে পড়তাম 
তখন জ্যোতিষীর ভবিষ্যত বাণীটি আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতো 
এবং মনে মনে চিন্তা করতাম আমার কি এ জীবনে সত্য সত্যই সদ্গুরুর 
সাক্ষাৎ হবে এবং তার আশ্রয় লাভের সৌভাগ্য হবে? 

শুভদিনে শুভক্ষণে জ্যোতিষীর ভবিষ্যতবাণী যথার্থ সত্য হলো। 
হ্যা আমি সত্যই ভাগ্যবান। তা না হলে কি আমি জগজ্জননী শ্রী শ্রী 
আনন্দময়ী মায়ের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারতাম? ঘটনার পূর্বাপর 
অনুধাবন করে আশ্চর্যান্থিত হই কারণ দীক্ষার প্রাক্কালে মা-ই কেন বা 
আপন খেয়ালে প্রসন্ন বদনে আমার পূর্ব জন্মের বীজমন্ত্র ও সাধনার 
কথা উল্লেখ করলেন? এ আমার পরম সৌভাগ্য নয় কিঃ এসব কোনটাই 
সাধারণ ঘটনা নয়, অবশ্যই অসাধারণ ও অভাবনীয় । এই যে মায়ের 
এত কৃপা লাভ হলো এও পূর্ব-জন্মার্জিত কর্মফল। 

AAN বলেন “কৃপা হইল পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল। পূর্বজন্মে যে 
সব সৎকাজ করিয়াছ, তাহাই এই জন্মে কৃপারূপে তোমার নিকট 
আসিতেছে!’ (AS আনন্দময়ী প্রসঙ্গ পৃঃ ৬৫) 

শ্রীশ্রীমায়ের কৃপার শেষ নেই। দীক্ষার সময় নিজের যোগৈষ্বর্যকে 
আড়ালে রেখে “স্বয়ং নারায়ণকে' হৃদয়ে গুরুরূপে অধিষ্ঠান করিয়ে 
উপদেশামৃতের দ্বারা গুরুশক্তি সঞ্চারিত করলেন কিন্তু নিজেকে 
গুরুরূপে প্রকাশ করলেন না। 
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বাস্তবিক যিনি দীক্ষাপ্রার্থীর মনপ্রাণকে ইষ্ট অভিমুখে পরিচালিত 
করেন, ইষ্টকে চিনিয়ে দেন তিনিই যথার্থ গুরু। শ্রী শ্রী মাআনন্দময়ী 
দীক্ষাকালে সে কাজটি কিন্তু পরিপূর্ণ ও নিখুঁত ভাবে করলেন যথাবিহিত 
অমৃতকথার মধ্য দিয়ে । দীক্ষার্থীর দিব্য জীবনে উত্তরণের পথে যা কিছু 
প্রয়োজনীয় সবই শ্রীত্রীমায়ের খেয়ালে হয়ে গেল। তিনি জগৎগুরু 
পরমা শক্তি মা আনন্দময়ী। 

একদিন অনিল গঙ্গোপাধ্যায় মাকে জিজ্ঞাসা করেন — মা খেয়াল 
কি? মা কোন কথা না বলে আকাশের দিকে ডান হাত তুলে, যেন 
ইঙ্গিত দিলেন যে, খেয়াল আসে ভগবানের নিকট হতে অর্থাৎ 
খেয়ালের মূল ভগবদ্িচ্ছা।' 

আজ দীক্ষার সময় শ্রীশ্রীমা যা. বলেছেন 'এ সবই ভগবদ্দিচ্ছা 
ভাবতেই মনপ্রাণ আনন্দে মাতৃ অমৃতলীলায় ডুবে যায়। মা আমাদের 
সব জানেন, সব দেখেন বলে উপদেশের কার্যকারিতাও অপরিসীম। 

মা আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব জানেন, মা একদিন 
ভাইজীকে বলেন — 
চোখে ভেসে ওঠে!’ অনুরূপ কথাই অমূল্য কুমার দত্তগুপ্তের লেখা শ্রী 
শ্রী মাআনন্দময়ী প্রসঙ্গ বইয়ে আছে মায়ের খেয়াল হলে আমাদের 
পূর্ব পূর্ব জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার তার দিব্য চোখে ধরা পড়ে | “একবার 
টাকার উকিল শ্রীযুক্ত পন্ডিতচন্দ্র দাস মহাশয়ের স্ত্রী শ্যামলীকে মা তার 
সিঁথিতে সিঁদুর দিতে গেলে সে বলে — “মায়ের দেওয়া সিঁদুর নিয়েই 
যদি মরিতে পারি তবেই যেন মা তাকে সিন্দুর দেন!’ এ কথা শুনে মা 
যদি এমন কাজ করাও তবে ইহার পর হইতে আমি কেবল তাহাদেরই 
Rigs দিব যাহারা সধবা মরিবে, যাহারা বিধবা হইবে দেখিব 
তাহাদিগকে আর সিন্দুর দিতে পারিব at আমাকে দিয়া কোন কাজ 
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হইবার উপায় নাই। ইহার পর যদি নারাজ 
তবে তাহার প্রাণে যে হাহাকার উঠিবে তাহার বোঝা বইবে কে? সে 
বোঝা যদি তুমি বহিতে সম্মত থাক তবে তোমার কথামত কাজ করিতে 
রাজি!’ শ্যামলী ও উপস্থিত সকলে বলিয়া উঠিল — “না মাও সব 
দিয়া কাজ নাই। তুমি যেমন ভাবে সিঁদুর পরাইতেছ সেভাবেই 
পরাইতে থাক!’ মা বলেন — “তাই দেখ যে, জীব ভবিষ্যৎ জানিতে 
চায় না। আমি তো তখন ভবিষ্যতে কি হইবে না হইবে তাহা প্রকাশ 
করিতে গিয়াছিলাম কিন্তু তোমাদের জানিতে সাহস হইল কই, 
বাজিতপুরে একদিন নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য (মায়ের মামাতো ভাই), 
মাকে জিজ্ঞাসা করেন — “আপনি কে?” ভাব অবস্থায় মা বলেন পূর্ণৱন্ম 
নারায়ণ | আবার জানকী বাবু এসে জিজ্ঞাসা করেন _ “আপনি কে?’ 
শান্তভাবে মা বলেন ‘Afgan নারায়ণ।' জানকীবাবু বললেন = 
“আপনি যে পূর্ণব্রন্দ নারায়ণ তাহার প্রমাণ কি?’ মা বলিলেন = 
“তোমরা তো পরীক্ষা করিতেছ। দেখিতে চাও?’ ইহা বলিতে বলিতেই 
মায়ের শরীরের কেমন একটা সুন্দর ভাব হইল। জানকীবাবু ও 
ঠাকুরভাই একটু দূরে আলোচনা করিতে লাগিল, এই শরীর 
ভোলানাথকে নিকটে বসিতে বলিল, একটি মন্ত্রের সহিত হাতের দ্বারা 
ভোলানাথের ব্রন্মতালু স্পর্শ করা হইল। ভোলানাথ ‘ও’ শব্দ করিতে 
করিতে আপনা হইতে কলের পুতুলের মত স্থির ভাবে মাটিতে আসন 
করিয়া বসিয়া গেল। প্রস্তর মূর্তির মত অর্ধ উন্মীলিত উর্ধ্বনেত্র হইয়া 
বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া এত অচল ও শান্ত হইয়া বসিয়া গিয়াছিল যে 
ইতিমধ্যে স্কুল হইতে আশু আসিয়া অনেক সময় পর্যন্ত তাহার এই 
অবস্থা দেখিয়া কাদিতে লাগিল। এ শরীর বেশ স্থিরভাবে বসিয়া 
_তামাসা দেখার ন্যায় দেখিতেছে। ঠাকুর ভাই জানকীবাবুর সঙ্গে 
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আলোচনা করিল, জানকীবাবু আসিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, আচ্ছা! এখন 
রমনীবাবুর (ভোলানাথ) স্বাভাবিক অবস্থা হউক, এই আমাদের প্রার্থনা, 
কিছুক্ষণ পর এ শরীর আবার ভোলানাথের ব্রন্মতালু স্পর্শ করিলে 
ক্রমে ক্রমে তাহারা যে রূপ চাহিয়া ছিল প্রায় সেই অবস্থায় ফিরিয়া 
আসিল!’ 
স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ভাব অবস্থায় মা নিজের পরিচয় সোজাসুজি 
একবারই মাত্র আপন মামাতো ভাই নিশিকাস্ত ভট্টাচার্য ও জানকীবাবুকে 
তাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে শ্রীত্রীমা আপন 
আত্মপরিচয় কোনদিন এমন পরিষ্কার ভাবে বলেননি। আসলে 
আত্মপরিচয় তো সদাই তিনি নানা ভাবে নানা উপলক্ষে দিয়ে থাকেন 
কিন্তু তা ধরার শক্তি কি আমাদের আছে? শ্রীশ্রীমাকে জানা, তাকে 
ধরার শক্তি আহরণের চেষ্টাই সাধনা-জপতপ ধ্যান ধারণা। 

কাশীতে একবার স্বামী দয়ানন্দজীর প্রশ্ন ছিল — “মা আপনি কে?’ 
মা উত্তর দিলেন — ‘আমি আর কি বলিব? আপনি যাহা বুঝিয়াছেন 
আমি তাহাই?’ মহাভাবময়ী মা নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে তীর পরিচয় 
বোঝার বা জানার ব্যাপারটা প্রত্যেক প্রশ্নকারীর উপরেই ছেড়ে 
দিয়েছেন। এই বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের 
কথাগুলো অনুধাবন যোগ্য। তিনি বলেন — “যে তাহাকে যে ভাবে 
ভজনা করে, তিনি তাহার নিকট সেই ভাবেই উপস্থিত হন, আপন 
আপন ভাবের ভিতর দিয়া মার এই পরিচয় সাধক মাত্রই অধিকার 
অনুসারে পাইয়া থাকেন, কিন্তু ইহা মার স্বরূপের পরিচয় নহে, মার 
স্বরূপ ভাবাতীত — মহাভাবরূপিণী মা অনন্ত প্রকারে অনন্ত ভাবের 
সমন্বয় ও উৎস হইয়া ও বস্তুতঃ সমস্ত ভাবের অতীত, মার সেই 
তুর্যাতীত রূপকে কে গ্রহণ করিতে সমর্থ?” আমরা নিজে অসমর্থ হলেও 
বড় বড় সাধক ও মহাপুরুষের কথা থেকে মাতৃস্বরূপের আভাস পেলে 
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মনপ্রাণ আনন্দে ভরে যায়। Set আনন্দময়ী 
মহাযোগী আ্রীরাম ঠাকুরের মন্তব্য অভিনিবেশ see aT 
অনুধ্যান করলে মাতৃ স্বরূপের একটা সন্দর র 
টিতে ফুটে ওঠে যা অভিপয় মুল্যবান সাপ ত সাত জনরাসীদের 

শ্রীশ্রীঠাকুর অধ্যাপক শ্রমথনাথ চক্রবতীকে একটি চিঠিতে 
লিখেছেন — মায়ের সন্তান স্নেহে স্নেহময়ীর আনন্দ বর্ধন করিয়া 
মায়ের শ্রীতিযুক্ত হউন এই প্রার্থনা। মা আনন্দময়ী ত্রিলোকের জননী। 
এই প্রার্থনা। মা পূর্ণলক্ষ্মী স্বরোজের বাসিনী নিত্য আপনাদের জগতে 
থাকিয়া আপনাদের কলুষ নষ্ট করুন এই প্রার্থনা! 

উক্ত মন্তব্য অধ্যাপক প্রমথনাথ চক্রবর্তী মহাশয়কে লেখা চিঠি 
থেকে সংগৃহীত। উদয়পুরের ব্রিপুরাসুন্দরী হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক শ্রীশ্রী রাম ঠাকুরের আশ্রিত শ্রী কেশব চন্দ্র ভট্টাচার্য 
মহাশয় নিজে ইহা সংগ্রহ করে আমার হাতে প্রদান করেছিলেন। 

দীক্ষার সময় মাতৃমুখ নিঃসৃত কথামৃত থেকে অমৃতরূপা স্নেহময়ী 
জননীর স্বরূপের আভাস আমি পেয়েছি। পেয়েছি, তারই পবিত্র শরীরে : 
ঝুলন পূর্ণিমার দিন আসা মহাচৈতন্যময় বীজমন্ত্র। জানতে পেরেছি পূর্ব 
জন্মের সাধনার আভাস যা শুনে মনে হয়েছে করুণীময়ী মাতা যেন 
আমাদের কৃপা করতেই প্রকট হয়েছেন। তার নিজের কোন প্রয়োজন 
নেই। তিনি মা। তাই বুঝি সন্তানের ভগবৎ প্রাপ্তি ও কল্যাণের জন্য 
এত দয়া। 

মা বলেন — ‘পূর্বের সম্বন্ধ না থাকিলে একে অন্যের কাছে যায় 
না। যাহার সহিত যাহার যতটুকু AVA সে ততটুকু তাহার সঙ্গ করিতে 
খুঁজে বেড়ায়। মা আরো বলেন যে — “আমি জানি যে পূর্বজন্মে এই 
আশ্রমের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ ছিল তাহারাই কেবল এখানে আসিবে 
এবং বেশি গভীরে সে যাতায়াত করিবে।' 
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এ কথার তাৎপর্য অনুধাবন করলে মনে হয় মায়ের সাথে যাদের 
জন্মজন্মান্তরের গীটছড়া বাধা আছে তারা এসেছিল, আসছে এবং 
আগামী দিনেও অনেকেই যুগযুগান্তর যাবৎ অদৃশ্য শক্তির আকর্ষণে 
আসবেই। এ হল কালাতীত মাতৃ মহিমা, বৃন্দাবনে মাকে দেখে কোন 
সন্দেহ রইল না যে মা স্বয়ং কৃপা করে নিজেই নিজের অনুকূলে আমাকে 
করুণার স্রোতে ভাসিয়ে টেনে নিয়ে চলেছেন। 

মাকে যখন চোখে দেখিনি শুধু কথা শুনেছি তখন কিন্তু ভেতরে 
ছিল মায়ের জন্য প্রবল আকর্ষণ। এও মায়ের জন্মজন্মার্তরের 
স্নেহের টান নয় কি? তা না হলে গঙ্গার মাঝি আঙ্গুল উচিয়ে মন্দির 
দেখিয়ে সেখানে বাঙালি মাতাজী আছেন এ সংবাদ দেবেই বা কেন? 
কাশী থেকে বাড়ি ফিরে এলে পুলিনবাবুই বা ফটো, বই পাঠাবেন 
কেন? চোখের আড়ালে থেকেও লীলাময়ী মা আপনার কাছে টেনে 
নেবেন বলেই তো ছবি দেখিয়ে, বই দিয়ে হৃদয়ে কৌতুহল জাগিয়ে 
পুলিনবাবুর নিকট তার কথা শোনার জন্য নীরবে বসিয়ে দিলেন, নয় 
কি? এর নিগুঢ় তাৎপর্য হল — জন্মজন্মাত্তরের একটা সূত্র আছে 
বলেই মা তীর শ্রীচরণছায়ায় টেনে এনে আশ্রয় দিলেন — এ তীর 
মহাকরুণা আর আমার জন্মাজন্মান্তরের পুণ্য ফল। 

দীক্ষার পর শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমে আনন্দের মধ্যেই প্রতিটি ক্ষণ 
অতিবাহিত হয়ে চলেছে। আমরা আশ্রমে এসে বেশির ভাগ সময় 
ছলিয়া মন্দিরের হল ঘরে বসে বা আশেপাশে ঘুরে কাটিয়ে দিই 
মাতৃসঙ্গের প্রবল আকর্ষণেই হল ঘরে বসে থাকি। কখন কোন সুযোগে 
মাতৃ দর্শন হবে কে জানে? এখানে বসে আশ্রমের কোথায় কি হচ্ছে 
সব দেখা যায় আর দেখতেই তো এসেছি। তাই দেখে দেখে আনন্দ। 
হল ঘরে মায়ের জন্য একটি তক্তপোশের আসন উজ্জ্বল শুভ চাদরে 
আচ্ছাদিত এবং তার উপরে একটি পাশ বালিশও রাখা আছে। পাশে 
রয়েছে গৌরিক সিল্ক কাপড় আচ্ছাদিত আরো আসন যেখানে অন্যান্য 
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AY ASA বসেন। 

গতকাল আশ্রমে রাসলীলা করার জন্য একটি দল উজ্জ্বল 
বৈচিত্রময় বস্ত্র ও নানা অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে ছলিয়া মন্দিরের 
হলঘরে শ্রীত্রীমায়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়। এ এক অপরূপ দৃশ্য, রাধা 
কৃষ্ণ, সখী ও গোপিনীগণ সবাই মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। শ্রীশ্রীমা 
ও তার কনক সুন্দর দু'হাত তুলে সকলকে আনন্দে আশীর্বাদ করলেন। 
যন্ত্র সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্যের মাধ্যমে রাসলীলার মহামিলনের 
দৃশ্য অনুপম সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হলো। মনে হচ্ছিল আমরা 
যেন নীল যমুনার তীরে বসে সেই লীলাই দর্শন করছি। শ্রীশ্রীমায়ের 
তখন শান্ত সৌম্য জ্যোতির্ময়ী রূপ। মায়ের নয়নযুগল স্নিগ্ধ অস্ফুট 
ভাষায় কি যেন বুঝিয়ে দিচ্ছেন। মা দেখালেন নিজের লীলা আর 
আমরা দেখলাম মায়ের লীলা। প্রায় এক ঘন্টার এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর 
অনুষ্ঠানের দৃশ্যাবলী শ্রীত্রীমায়ের উপস্থিতিতে এত বেশি প্রাণবন্ত 
হয়েছিল যা কোন দিনও ভোলার নয়। 

গত দিনের দেখা রাসলীলার কথা আমরা হলঘরে বসে বলাবলি 
করছিলাম। হঠাৎ সম্পূর্ণ অপরিচিত মধ্য বয়স্ক এক ভদ্রলোক দেখতে 
FS বংশের বলেই মনে হলো, আমার নিকটে এসে কোন কারণ 
ছাড়াই জিজ্ঞাসা করলো — “আপনারা কি পূর্ববঙ্গের লোক? এখন কি 
ত্রিপুরায় আছেন? আমি বলি — হ্যা” শুনে সাথে সাথে বলে উঠলো 
তা হলে আপনারা বাস্তুহারা রিফিউজী? ভদ্রলোকের এমন অপ্রত্যাশিত 
প্রশ্নে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। লোকটি নিজে থেকে এসে আজে 
বাজে কথা অনর্গল বলে যাচ্ছে। আবার এও বলছে ‘আপনাদের মত 
রিফিউজীদের জন্য বড় কষ্ট হয় করুণা হয়” বিশ্রী কুরুটীপূর্ণ শ্লেযাত্মক 
কথাগুলো শুনে আমার আত্ম সম্মানে প্রচন্ড আঘাত লাগল। আমিও 
প্রচন্ড রেগে জিজ্ঞেস করি আপনার কাছে করুণা ভিক্ষা চাইছি কি? 
আমার বাক্যাঘাতে সে আরো উত্তেজিত হয়ে বলে _ জানেন 
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আপনাদের ত্রিপুরার বর্তমান মহারাজা যখনই কলকাতায় আসেন আমার 
সাথে কথা হয়। আমি যাই ওঁনার প্রাসাদে আর উনিও আসেন আমার 
বাড়িতে । আর আপনি কি না আমার মত লোককে পাগল বলছেন?’ 
প্রচন্ড ক্রোধে যা ইচ্ছে তাই বলে যেতে লাগলো। বুঝলাম উনি পিছু 
হটার পাত্র নন। বড় মুশকিলে পড়া গেলো। এখন কী করি? 

এমন মহা serio কালে বিষণ্ন মনে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি 
ডঃ Med সেন মহাশয় দীড়িয়ে আছেন। তিনি সব দেখেছেন। এগিয়ে 
এসে বললেন — “আমি লোকটিকে ভাল করে জানি। ওর কাজই 
হলো অনর্থক বাজে কথা বলা, অন্যকে অকারণে বিরক্ত করা। ও বড় 
ঈর্াকাতর মানুষ। ওর নিজের দৃষ্টিতে যদি দেখে মা কাউকে বেশি 
ভালোবাসে তবে সে তার পেছনে লাগবেই লাগবে । ঝগড়া করবেই 
এ তার স্বভাব। তিনি আমার সাস্তনার জন্য অনেক কথা বললেন। 
একটু চিন্তা করে বললেন — “আপনি এখনি আশ্রমের জেনারেল 
জানিয়ে দিন। উনি সব বুঝতে পারবেন ও যা করার তিনিই করবেন!” 
স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করে দেখি এ বদ্‌ লোকটি আমার আসার পূর্বেই 
এখানে নিজের মনের মত করে কি সব কথা স্বামীজীকে বলে যাচ্ছে। 
স্বামীজী একটি তক্তপোশের উপর চুপচাপ বসে ওর সব কথা শুনে 
যাচ্ছেন। লোকটি আমাকে দেখামাত্র মুহুর্তে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেলো। 
' স্বামীজী আমাকে দেখেই লোকটিকে প্রশ্ন করলেন — “তুমি কি এতক্ষণ 
এত সব নালিশ এই বিনয়ের বিরুদ্ধে করছিলে স্বামীজীর গম্ভীর 
কণ্ঠের জিজ্ঞাসার কোন উত্তর না দিয়ে সে ভয়ে মাথা নত করে মস্ত 
অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল। স্বামী পরমানন্দজী মহারাজ অত্যন্ত 
বিরক্তি প্রকাশ করে লোকটিকে বললেন — “বিনয়ের প্রতি এমন 
আচরণের কথা মা জানলে তোমার ভাল হবে কি? নিজেকে সংশোধন 
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স্বামীজীর নিকট হতে এমন অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি পেয়ে আমি বিস্ময়ে 
অভিভূত। | 

স্বামীজীর গৌরকাস্তি দেহ, মুভ্ডিত মস্তক, পরণে গৈরিক আলখাল্পা, 
শান্ত সৌম্য প্রকৃতির বয়স্ক সন্যাসী। বড় বড় উজ্জ্বল দুটি চোখের 
ন্নেহভরা শান্ত, স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে আমার এতক্ষণের তাপিত শরীর ও 
মন নিমেষে সুশীতল হয়ে গেল। কি আশ্চর্য, মুখে তো আমার কিছুই 
বলা হলো না কিন্তু বিশাল সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। এখানে 
দেখছি সবই AST) এমন অসাধারণ সদাহাস্যময় মহান সন্ন্যাসীর সঙ্গ 
ও সংস্পর্শ এবং স্রেহাশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হলাম। এমন উদার মহান 
পবিত্র চরিত্রের অধিকারী মহাত্মার সঙ্গ লাভে এতক্ষণের চঞ্চল 
মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির মুহূর্তে রূপান্তর হয়ে গেলো। বৃন্দাবন আশ্রমে 
এ এক চমৎকার ঘটনা | 

শুনেছি স্বামীজী একজন কট্টরপন্থি বেদাত্তবাদী সন্যাসী ছিলেন। 
হিমালয়ে উত্তর কাশীতে বারো বছর তপস্যা করেছেন এবং তিববতেও 
কিছুদিন ছিলেন। একবার কাশ্মীর পরিভ্রমণ শেষে দেরাদুনে এসে 
রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলেন। তখন মা আনন্দময়ী ও দেরাদুনের আনন্দময়ী 
আশ্রমে ছিলেন। এঁ সময়ে স্বামীজী একদিন মাতৃদর্শনে আনন্দময়ী 
আশ্রমে আসেন। ভাইজীর দেহরক্ষার পর মা একবার একজন 
সন্যাসীকে ACH দেখতে পান — সে মায়ের সাথেই আছে। আজ 
স্বামী পরমানন্দজীকে দেখামাত্র মায়ের দিব্য দৃষ্টিতে AL দেখা এ 
দিনের সন্যাসীর মুখটিই স্বামীজীর মধ্যে ভেসে ওঠে। শীশ্রীমা আপন 
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খেয়ালে বলে ওঠেন — ‘তুমি এসে গেছ।” পরমানন্দজী মাতৃ আহ্বানে 
বিস্মিত হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর থেকে স্বামীজী 
মায়ের আশ্রমে এসে বারে বারে মাতৃসঙ্গ লাভ করেন ও আপন বিচার 
বুদ্ধি ও এতদিনের বহু সাধুসম্ত দর্শনের অভিজ্ঞতার নিরিখে তিনি 
লক্ষ্য করেন গীতায় সাংখ্য - যোগ বর্ণিত “স্থিতপ্রজ্ঞার' সব লক্ষণই 
মায়ের মধ্যে বিদ্যমান। মা সব সময় ব্রান্দীস্থিতিতে বিরাজ করছেন। 
মায়ের কোন কামনা-বাসনা নেই। সুখ-দুঃখ নেই, রাগ-দ্বেষ, ভয়, 
ক্রোধ কিছুই নেই। মা সর্বশীস্তরময়ী। স্বামীজী মায়ের আশ্রমে ১৯৩৭ 
সালে পাকাপাকি ভাবে মাতৃ সান্নিধ্য লাভের আশায় চলে আসেন। 
সেই থেকে এখানে আনন্দের সাথে আপন সাধন ভজন ও আশ্রমের 
কর্মঘজ্বের সাথে জড়িয়ে আছেন। স্বামীজীর স্থির ধীর ধ্যানমগ্ন ভাব 
গভীর শাস্ত দৃষ্টি দেখে আমি মুগ্ধ। তীর বড়ো বড়ো চোখদুটিতে বুদ্ধির 
দীপ্তি, দৃষ্টির পবিত্রতা ও সিগ্ধতার ছাপ সুস্পষ্ট বৃন্দাবন আশ্রমে এসে 
এমন সুন্দর পবিত্র দেহধারী অকৃত্রিম স্নেহ ও সহানুভূতিশীল AAPA 
সঙ্গ লাভ করা আমার পরম সৌভাগ্য। তীর স্পর্শ পেয়েছি স্নেহ পেয়েছি 
এ ও মায়ের কৃপা। 

আশ্রমে সংসারের প্রাত্যহিক সকল আবিলতা থেকে মুক্ত থেকে 
অনাবিল শাস্তি লাভের আশায় আমরা সবাই মায়ের নিকট এসেছি। 
কিন্তু এমন সুন্দর ধমীয় পরিবেশে একটি মাত্র অনভিপ্রেত ঘটনায় মনে 
প্রশ্ন জাগে এর কি কোন প্রয়োজন ছিল? এর কারণই বা কি? 
অনুসন্ধিৎসু মন কারণ খুঁজে বেড়ায় তখনই আমার সুস্পষ্টভাবে মনে 
পড়ে গেল মাতৃদর্শনের প্রথমদিন সর্বসমক্ষে পরমস্মেহ পরবশ হয়ে মা 
যখন কৃপা করে আমাকে দুটি অমূল্য আদেশ ও অনেক অমৃত কথায় 
আমার হৃদয় ভরিয়ে দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় এই ভদ্রলোক দুরে 
বসে বসে মাতৃবাণী শ্রবণ করছিলেন। সে লক্ষ্য করেছে আমি পূর্ববঙ্গের 
লোক ত্রিপুরা থেকে এসেছি। সাধারণ লোক অথচ আমার প্রতি মায়ের 
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অযাচিত এত দয়া কেন! আমাকে সহ্য করতে না পেরে সে আমার 
প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। লোকটি নিজের লী 
আকর্ষণের জন্য অপেক্ষা করছিলো। আমার সাথে মায়ের কথাবার্তা: 
শেষ হলে মা নীরবে বসে আছেন। 
অতি বিনয় সহকারে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট প্রার্থনা করে বলেন — 
‘দয়াময়ী মাগো তুমি আমাকে কিছু বাণী দাও, আমি লিখে কলকাতায় 
নিয়ে যাব। কলকাতায় তোমার অনেক ভক্ত তোমার অমৃতবাণীর বড় 
বাণীগুলো দেব, সবাই আনন্দিত হবে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম 
কথাগুলো কি সুন্দর ভাবে মাকে বললেন। আমিও খুব আগ্রহ সহকারে 
অপেক্ষা করেছিলাম শ্রীশ্রীমা কি বলবেন শুনব বলে। ভদ্রলোকের 
কথা বলা শেষ হলে মা খানিকটা সময় নীরব থেকে সুস্পষ্ট ভাবে 
বলেন — “না তোমাকে কোন MAS দেব না। আমি বাণী দেব = 
আর আমার বাণী পেয়ে বাণীগুলো তোমার মনের মত করে বানিয়ে 
সাজিয়ে লিখে সবাইকে গিয়ে বলবে এ হলো “মা আনন্দময়ীর' বাণী। 
না এ হয় না। তোমাকে কোন বাণী দেওয়া হবে না!’ এই কথা বলেই 
QA নীরব হয়ে গেলেন। মায়ের সান্নিধ্যে বসে দেখতে পেলাম 
মায়ের সহনশীলতা সদা শাস্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি। তখন নয় পরবর্তী কালে এই 
ঘটনা অনুধাবন করে বুঝলাম এও মায়ের এক অনুপম লীলা যার মধ্যে 
রয়েছে মাকে বোঝার মাকে জানার বড় গভীর তাৎপর্যপূর্ণ রসায়ন। 
দিব্যভাবে বিভোর মায়ের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে আমাদের অন্তরের চালাকি 
সব ধরা পড়ে বলেই মা কখনো কখনো আমাদের আবদারে সাড়া দেন 
না। তাই কি মা ভদ্রলোকের এত কাতর অনুনয়ে কোন সাড়া দিলেন 
না? মাতৃ বাক্যই মা। তাই যে কোন সময় প্রস্গক্রমে যে কোন বাণী 
মায়ের শ্রীমুখ থেকে স্ফুরিত হয় তার অন্তর্নিহিত বিশেষ মাহাত্ম্য থাকে, 
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অর্থ থাকে, শক্তিও থাকে। মাতৃবাণীর প্রতিটি শব্দই ব্রন্মা। মা স্বয়ংদ্রষ্টা। 
মা সব জানেন বলেই তীর সব বাণী শ্রাণবন্ত। মায়ের বাণীর উপর 
কারোর কিছু সংযোগ বা বিয়োগ করা চলে না। ভদ্রলোককে উপলক্ষ্য 
করে দিব্যলোকবাসিনী ব্রিলোক-জননী সাক্ষাৎ জগদন্বা মা আনন্দময়ী 
আমাদের সচেতন করে দিলেন বৈকি। এও তীর অনুপ্রহ। আসলে 
মায়ের কথাই হরি কথা, মাতৃকথা কল্পতরু [FI বেদ বাক্য। সরল 
প্রাণে চাইলে সব পাওয়া যায়। মাতৃবাণীর মধ্যে রয়েছে বিপদে আপদে 
পরিত্রাণের শক্তি, মাতৃ কথা শ্রবণ মঙ্গল, মনন মঙ্গল, ধ্যান মঙ্গল, 
মাতৃকথাই গীতা, বেদ-বেদাত্ত, সকল পুরাণের নিগুঢ় নির্যাস — “আনন্দ 
ভাগবতম্‌!’ 

মায়ের কাছ থেকে সাড়া না পেয়েও লোকটি কিন্তু দমবার পাত্র 
ছিল না। বাণী না পেয়ে তিনি নিজের অলৌকিক স্বপ্ন দেখা সর্পের 
কাহিনী মাকে শোনাতে লাগলেন। ওর কথা মা শুনলেন কি শুনলেন 
না তা তো স্বয়ং মা-ই জানেন। উদাসীনবদ ধীর, স্থির বিরক্তির লেশমাত্র 
নেই। শেষ পর্যন্ত গল্পও শেষ হল। ওর স্বপ্ন দেখা গল্প নিয়ে কোন কথা 
না বলে মা হলঘর থেকে চলে গেলেন। সবই মায়ের খেয়াল। ভাইজী 
তীর দ্বাদশ বাণীতে বলেছেন — “তিনি ইচ্ছা করিয়া কিছু করেন না 
বা বলেন না, তোমাদের যার যা’ প্রয়োজন তদনুযায়ী তাহার মহতী 
ইচ্ছা স্ফুরিত হইয়া থাকে!’ মায়ের আশ্রমে যা কিছু ঘটে তার মধ্যে 
একটি অবশ্যই বিশেষ বিশেষত্ব থাকে যা বুঝতে একটু সময় লাগে। মা 
বলেন — “সাধনা করলে ধীরে ধীরে তোমার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির সীমাটুকু 
অনেক বেশি প্রসারিত হয়ে যাবে। যতটুকু এখন দেখতে পাচ্ছো তার 
চেয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাবে। অসুন্দরের মধ্যে যে লুকিয়ে 
আছে আশীর্বাদ, বেদনার মধ্যে আনন্দ, কান্নার মধ্যে হাঁসি, অসম্ভবের 
মধ্যে সম্ভব, সবই তুমি দেখতে পাবে ।” ভদ্রলোককে উপলক্ষ্য করে 
সেদিনের একটি ছোট ঘটনার রেশ আজো এই লেখার সময়েও আমার 
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মনের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর থেকে 

লাভবান হয়েছি, লিখতে নিয়ে সতৰ্ক এবং ই আসি অনেক 
কোন বাণীই প্রকাশ করতে গিয়ে যেন কোন তুল ভ্রান্তি না থাকে। 
কোন কোন ঘটনার মধ্য দিয়ে মা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও শিক্ষা দিয়ে 
থাকেন, যা সঠিক সময়ে কাজে লাগে। 

আশ্রমে প্রতিদিন নানা অনুষ্ঠান চলছে। মা আনন্দময়ী ভগবতী 
জগদ্ধাত্ৰী, তীর শ্রীমুখ দর্শন ও উপদেশামৃত শ্রবণের জন্যই বৃন্দাবনে 
আসা, মায়ের শ্রীদেহের মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব তা আমাদের অজ্ঞাতসারেই 
নিত্য আমাদের অজস্র কল্যাণ সাধন করে চলেছে তাই তীর দুর্লভ 
সান্নিধ্যে যত বেশি সময় থাকা যাবে তাতেই আমাদের মঙ্গল ও 
আত্মোন্নতির পথ সুগম হবে। 

SUS সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সন। চন্দ্রগ্রহণ, এই উপলক্ষ্যে ছলিয়া 
মন্দিরে নাম সংকীর্তন চলছে। উপস্থিত আমরা সবাই কীর্তনানন্দে যোগ 
দিয়েছি। আশ্রমের পরিমন্ডলে দিব্য ভাবের উদ্দীপক এমন সুন্দর আবহে 
স্বয়ং মা চন্দ্রগ্রহণের পুরো সময়টা ভক্তবৃন্দের সাথে হলঘরে থাকবেন। 
দীর্ঘ সময় শ্রীশ্রীমাকে একমনে ধীর স্থির সহজ সমাধিতে থাকার 
অপার্থিব দৃশ্য দেখাও পরম সৌভাগ্য । রাত বারটা বাজে। মায়ের 
প্রতীক্ষায় হলঘরে বসে আছি। উজ্জ্বল পবিত্র মুখাবয়ব ও মাতৃগরিমায় 
উদ্ভাসিত প্রসন্নবদনা ব্রম্মাচারিণীগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শ্রীশ্রীমা হুইল 
চেয়ারে বসে হলঘরে এলেন। পবিত্র CHOTA পরিহিতা মা আনন্দময়ী 
মাধুর্য্যময় দিব্য ভাবে বিভোর। মায়ের শ্রীমুখ দর্শনে মনপ্রীণ আনন্দে 
ভরে গেল। একটি তক্তপোশের আসন শুভ্র IY সুন্দর ভাবে 
আচ্ছাদিত করে রাখা ছিল। মা এসে আসনে বসে পরিধেয় বসন্তের 
আচল দিয়ে চরণ দু'্খানি আবৃত করে গৌতম বুদ্ধের মূর্তির মত উপবিষ্টা 
উপস্থিতিতে হলঘর অপরূপ লাগছিল। মাকে দু'নয়ন ভরে দেখছি 
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আর ভাবছি কত জন্মের কত সুকৃতির ফলে এ হেন দিনে মায়ের 
সান্নিধ্য লাভ করেছি। মনে পড়ল কবি গুরুর কবিতার দুটি লাইন। 
“এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর! 
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর 
সুন্দর হে সুন্দর ।' 

AHS ভাবিনি কোনদিন গভীর রাতে শ্রীবৃন্দাবনের নিস্তব্ধ মধুর 
পরিবেশে মাকে এমন ভাবে কাছে বসে দেখতে পাব) শ্রীশ্রীমা সহজ 
সমাধিতে মৌন হয়ে অচল অটল আসনে বসে আছেন। ভক্তগণ 
হলঘরের মেঝেতে পাতা গালিচায় বসে বসে আপন CHA আরাধ্যা 
সচ্চিদানন্দময়ী মাকে দর্শন করছে। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে নিশীথ রাতে 
বসে বসে দেখলাম বাস্তবিক মৌন থেকেও মা প্রার্থনা পূর্ণ করেন, এও 
সত্য বলে ধারণায় এল। মনে মনে একান্তভাবে মা'কে ডাকলে তিনি 
সাড়া দেন, এ গল্প নয়। এ নিজ চোখে দেখা সত্য ঘটনা। যতবারই 
মাকে ডাকছি ততবারই দয়াময়ী মা শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টির করুণা ধারায় 
আমার মুখমন্ডলের দিকে তাকিয়ে হৃদয় স্পর্শ করে যাচ্ছেন — 
লীলাময়ীর অপরূপ কৃপার ছোঁয়া দেহমনে অনুভূত হচ্ছে এক 
অসাধারণ পুলক শিহরণ। মাতৃসঙ্গে কি আনন্দ! কি আনন্দ! চন্দ্রপ্রহণের 
দিনে বৃন্দাবন আশ্রমের এ দৃশ্য জীবনে কোনদিনও ভোলার নয়। 
ক্যামেরা নামক যন্ত্রের তোলা ফটো কালের গতিতে বিবর্ণ হবেই এই 
ক্ষণে নিজের চোখে দেখা মাতৃলীলা আমার হৃদয় মন্দিরে চিরকাল 
স্মরণে মননে অবিকল থাকবে। চন্দ্রপ্রহণ শেষ হল। দেখলাম শ্রীশ্রীমা 
পাশে দন্ডায়মানা একজন ব্রন্মচারিণীকে হাতের ইশারায় একটি জলপূর্ণ 
ঘট দেখিয়ে দিলেন। ব্রহ্মচারিণী জলপূর্ণ ঘটটি নিয়ে এসে মায়ের 
সম্মুখে রাখল। মা তার কনক সুন্দর ডান হাতটি ঘটের মধ্যে ডুবিয়ে 
দিয়ে হাত উঠিয়ে নিলেন। 


TAM জগত্জননীর শ্রীহস্তের পুণ্য স্পর্শে জল অমৃতবারিতে 
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অলান হয়ে থাকবে। এ হেন পবিত্র দিনের প্রার্থনা, দাও মা শক্তি, দাও 
মা অচলা ভক্তি যাতে তোমাকে স্মরণে মননে ধরে রাখতে পারি 
RA শয়ন কক্ষে চলে গেলেন। অনুভব হল এতক্ষণ অবধি 
মায়ের পূত উপস্থিতিতে একটি তরঙ্গায়িত সুন্দর অনুভূতি সমগ্র দেহমন 
জুড়ে ক্রিয়মান ছিল। এ হল বিশেষ সময়ে বিশেষ ক্ষণে তার সঙ্গগুণে 
তারই মহিমার প্রকাশ। মায়ের সান্নিধ্যে বসে বোঝা যায় তিনি সকল 
ভালবাসার এক জীবন্ত মাতৃবিপ্রহ। এই অনন্ত বিশ্বে অনন্ত কালের 
শোতে আমাদের দর্শন তো অতি ক্ষণিকের। তিনি ধরা দিয়েছেন কি 
দেননি এ বিচার্য বিষয় নয় এখানে মাতৃসান্লিধ্যে মৌনে বসে পাওয়া না 
পাওয়ার উধের্ব কি জানি এক অব্যক্ত মহা অনুভব। চন্দ্রগ্রহণের রাতের 
অবিস্মরণীয় স্মৃতি নিয়ে একটি বিনিদ্র রজনীর অবসান Beit | প্রভাতে 
আলোর আভা ফুটতেই আশ্রমের ছলিয়া মন্দিরে দেববিগ্রহকে প্রণাম 
করে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে ফিরে এলাম। আবার দুপুরে আশ্রমে 
গিয়ে অন্ন প্রসাদ নিয়ে — ভারত সেবাশ্রমে এসে বিশ্রাম করলাম। 
বেলা তখন তিনটে হবে আমরা সবাই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ 
থেকে পায়ে হেঁটে শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রমের দিকে চলছি। একটু এগিয়ে 
গিয়ে দেখি রাস্তা লোকে লোকারণ্য পথের চারিদিকে মানুষ আর 
WRI সবার লক্ষ্য আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম অভিমুখে | মথুরা রোডে 
এর পূর্বে এত লোকের সমাগম আমার চোখে কখনো পড়েনি। মন 
কৌতুহলী হয়ে পড়ল। আশ্রমের সন্নিকটে পৌঁছে দেখি প্রচুর সশস্ত্র 
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বাহিনীর লোক আশ্রমের চারিদিকে মোতায়েন আছে ও পাহারা দিচ্ছে। 
হঠাৎ জনতা উচ্চস্বরে ইন্দিরাজী জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ ধ্বনিতে আকাশ 
বাতাস মুখরিত করে তুললো। পরিষ্কার হয়ে গেলো আশ্রমে প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এসেছেন। নিরাপত্তার এত বড় বেষ্টনীর মধ্য 
দিয়ে আশ্রম অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যাবে তো? এটা এখন বড় শ্রশ্ন। 
কি জানি কেন আগুপিছু কোন চিন্তা ভাবনা না করেই নির্ভয়ে আমরা 
আশ্রমের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করে ছলিয়া মন্দিরের হল ঘরের 
দিকে এগিয়ে গেলাম। 

কি আশ্চর্য এত সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে কিন্তু তাদের কেউ 
হলঘরে ঢুকতে আমাদের বিন্দুমাত্রও বাধার সৃষ্টি করল না। দেখছি 
প্রধান ফটকের সামনে প্রচুর লোক ভিড় করে আছে। তাদের কাউকে 
ভিতরে গিয়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে দর্শনের অনুমতি দিচ্ছে না। 
আমাদের বেলায় প্রহরারত সেনাবাহিনীর লোকজন এত উদাসীন রইল 
কেন? এ বৈষম্যের কারণই বা কি? আসলে সব কিছুর মূলেই একটা 
কাৰ্য্য কারণ সম্বন্ধ থাকে আর এখানেও অবশ্যই আছে। এখানেও 
খেয়ালে ছিলাম বলেই ছলিয়া মন্দিরের হল ঘরে ঢোকা গেল। বলতেই 
হবে এও একটা আশ্চর্য ঘটনা। 

প্রকৃতপক্ষে এ রকমটা না হলে যে একজন একান্ত মাতৃ অনুরক্ত 
মাতৃকৃপাধন্য ভক্তের সাথে মায়ের মিলনের মানুষী লীলার অপূর্ব 
মাধুর্য্যই স্বচক্ষে দেখা ও অনুভবের মহাসুযোগই এ জীবনে আমার 
আসত না। এও মায়ের এক অনুপম লীলা ও আমার প্রতি মায়ের 
কৃপা | আজ এ সব কথা মনে পড়েও মাতৃ করুণার অমৃত TACT আনন্দ 
হয়। এদিনের ছবিগুলো আজও চোখে ভেসে ওঠে যা কালের 
ব্যবধানে একটুও মলিন হয়নি। জীবন সায়াহ যখন সবই একে একে 
ছেড়ে যাচ্ছে তখন তারই স্থান নিচ্ছে হৃদয় গহনে গ্রথিত থাকা 
মাতৃসঙ্গের সুখস্মৃতিগুলো। এ আবেগে যে একবার ডুবে সেই একমাত্র 
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অবস্থায় তার পবিত্র দীপ্তিময় অবয়ব দৃশ্যতঃ খুব ভাল লাগছিল। আমরা 
ইন্দিরাজীর এতটা নিকটে গিয়ে দীড়িয়েছিলাম যে তীর শাড়ির হালকা 
শরীরে লাগছিল। 

শ্রশ্রীমায়ের প্রতি ইন্দিরাজীর অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি। তিনি তীর 
প্রাণের সকল কথা আপন প্রাণের দেবতার কাছে খোলা মনে বলে 
যাচ্ছিলেন আর শাস্তিদাত্রী পরমা প্রকৃতি মা প্রসন্ন বদনে স্নেহের ইন্দুর 
কথা শুনছেন ও প্রয়োজনীয় উত্তর দিচ্ছেন। কথা হচ্ছিল হিন্দিতে। 
তখন ইন্দিরাজী ও মায়ের মিলন দৃশ্য দেখার মধ্যেই বেশি আগ্রহ 
ছিল, তার কথাগুলো যা কানে আসছিল তার বাংলা মর্মার্থও বুঝতে 
পারছিলাম। ইন্দিরাজীর কথায় ছিল নিজের প্রাণের শান্তি ও দেশের 
মঙ্গলের জন্য মায়ের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা। 

দৃশ্যতঃ ইন্দিরা গান্ধীর মুখমন্ডলে মাতৃ সান্নিধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তির 
আভা ফুটে উঠে। শ্রীশ্রীমাও কথায় কথায় বার বার তার কনক সুন্দর 
হাত দুখানির বরাভয় মুদ্রার ইঙ্গিতে ইন্দুকে” উদ্দীপ্ত ও আশ্বস্ত 
করছিলেন এবং প্রেরণা দিচ্ছিলেন, এ দৃশ্য বড়ই সুন্দর অর্থবহ। 

কেমন করে ইন্দিরা গান্ধী মায়ের এত অনুরাগী হলেন তার একটু 
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ইতিহাস জানা থাকলে সকলের ভাল লাগবে। ইন্দিরা গান্ধীর মা কমলা 
নেহেরু ১৯৩৩ সনের জুলাই মাসে একদিন হরিরাম জোশীর সঙ্গে 
আনন্দময়ী মাকে দর্শন করতে এসেছিলেন। “সাধু দর্শনের প্রথানুসারে 
কিছু ফল ও ফুল নিয়ে গিয়েছিলেন মাতৃদর্শনে। কিন্তু সে দর্শন হল 
দিব্য দর্শন। জন্ম-জন্মাত্তরের আরাধিত রূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হলেন 
মায়ের মধ্যে। চোখ ফেরাতে পারেন না কমলা | অপলক নয়নে দেখছেন 
ব্রজনন্দন গোগীজনবল্লভ নয়নাভিরামকে। রাজনৈতিক নেত্রী কমলা, 
জেল ফেরৎ কমলা, SHR কমলা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কমলা আত্মহারা হলেন। 
মাকে প্রণাম করে স্পর্শ করলেন। কি হলো তার? সমস্ত শরীর কীপছে। 
মত। সমস্ত শরীরে কি এক ভাবের তরঙ্গ! কমলা শুয়ে পড়লেন মায়ের 
সম্মুখে সংজ্ঞাহারা অবস্থায়। মিনিট দুই পরেই জ্ঞান হলো, কিন্তু পুনরায় 
স্পর্শ করেই সমাধিস্থ।' (গুরুপ্রিয়াদেবী শ্রীত্রীমা আনন্দময়ী, ২য় খন্ড 
- ৪৫৮ পৃঃ)। 

“কমলার জ্ঞান ফিরতেই মা আদেশ দিলেন “একটি গাড়ি ডাক' 
সেই গাড়িতেই ভাইজী, জোশীজী ও কমলাকে নিয়ে বেরোলেন মা। 
নিয়ে বসলেন মা নিরালায়। সকল মনের কথা প্রাণের কথা শুনে 
হালকা করলেন তাকে। আনন্দচক মন্দির থেকে গৃহে ফিরলেন কমলা 
জোমীজীর সঙ্গে। কিন্তু নৈশাহারের পর কি হলো কমলার! আর 
থাকতে পারছেন না। তীব্র ব্যাকুলতা মাতৃসঙ্গ লাভের জন্য আবার 
যাবেন আনন্দচক। জোশীজী বারণ করায় উত্তেজিত ভাবে বলেন, 
আপনি সঙ্গে না যান আমি একাই যাবো। অগত্যা জোশীজী, একটা 
টাঙ্গা জোগাড় করে কমলাকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছলেন মায়ের কাছে। 
(প্রফুল্ল চন্দ্র দত্ত - কে তুমি মা - পৃষ্ঠা ১১৫- ১১৬)। মাতৃভক্ত মাতা 
কমলা নেহরুর হাত ধরে ইন্দিরা কৈশোরে ফ্রক পরা অবস্থায় প্রথম 
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ASA আনন্দময়ীকে দর্শন করতে আসেন। সেই থেকেই সমগ্র 
জীবনব্যাপী তিনি মায়ের প্রতি অনুরক্তা। বালিকা বয়সেই ইন্দিরাজী 
মায়ের কৃপা দৃষ্টি লাভ করেন এবং পরবর্তী কালে মায়ের চরণতলে 
হল তার শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা। 

১৯৭৬ সালের কথা। দিল্লীতে মায়ের আশ্রমে দুর্গাপৃজা। 
সন্ধিপূজার প্রাক্কালে ইন্দিরাজী পূজা মন্ডপে উপস্থিত হন। পূজার মন্ডপে 
মায়ের নির্দেশে তিনি চন্ডীপাঠ করেন ও ধ্যানমগ্রারূপে প্রায় এক 
ঘন্টাকাল অতিবাহিত করেন। মাতা কমলা নেহরুর আধ্যাত্মিক 
ভাবধারার যোগ্য উত্তরাধিকারিণী ছিলেন ইন্দিরাজী। 

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন অসীম সাহসিকতা, ধৈর্য্য পরায়ণতা, 
সুদৃঢ়তা, অজেয় আত্ম বিশ্বাস ও অপরাজেয় ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, 
তীর সমস্ত শক্তির মূলে মায়েরই অনুগ্রহ ও-কৃপা এ সত্য কথাটি তিনি 
মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন ও অনুভব করতেন। যখনই কোন বিপদের 
সম্মুখীন হয়েছেন বা হওয়ার আঁচ পেয়েছেন — তখনই বারে বারে 
ছুটে এসেছেন মায়ের শ্রীচরণতলে শক্তি ও প্রেরণা লাভের আশায়। 
কখনও চিঠি লিখতেন। মাও আদরের ইন্দিরাজীর পত্র শুনে 
্রহ্মচারিণীদের দ্বারা লিখিয়ে উপদেশ ও প্রেরণা দিয়ে চিঠি পাঠাতেন। 

এ সব চিঠিপত্র “অপ্রকাশিত পত্রীবলী” নামক একটি প্রবন্ধে ‘আনন্দ 
বার্তার” ত্রৈমাসিক পত্রিকার ১৯৮৫ সনের জানুয়ারীর ১ম সংখ্যায় 
আনন্দময়ী আশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়। 

আদরণীয়া ইন্দিরাজীর প্রতি মায়ের কল্যাণকারী বাণীযুক্ত একটি 
পত্র ১৯৬৬ সালের ২৪ শে জানুয়ারী তীর প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ 
দৃষ্টি, প্রেরণা ও শক্তি প্রদানের সুন্দর প্রতিফলন রয়েছে। চিঠিটি মা 
হিন্দীতে লেখান। মা যেমনটি বলেছিলেন wm হিন্দীতে পত্রটি 
আনন্দবার্তার হিন্দী সংখ্যাতে হিন্দী অক্ষরে ছাপা হয়েছে। বাংলাভাষী 
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পাঠক পাঠিকাদের জন্য বাংলা সংখ্যায় ইহা যথাযথ হিন্দী অক্ষরের 
পরিবর্তে মাত্র বাংলা অক্ষর ব্যবহার করে লেখা হয়েছে। 


ইন্দিরা গান্ধীজীকে লিখিত Salata পত্র - ৬.৮.৬৬ 
(সংকলক £ চিত্রা ঘোষ) 


প্রিয় বহিনজী, 

আপকো BRN মিলতে হী মা কো শুনাই _ মা নে কহা — 
‘ইন্দু কা EAS আনন্দ। চিঠ্ঠী দেও। হ্যা যো উসনে লিখা — ইস্‌ 
সময় দেশ কা যো ক্রিয়া স্থিতি, চিন্তা, দুঃখিত রূপ। প্রধান জনসেবক 
কো উপস্থিত কঠিনাই অবর্ণনীয় হী হ্যায়। হর সময় মন মে রাখে, স্বয়ং 
হী তরহ তরহ রূপ মে “বহী” খুদ প্রকাশ। আপনে কো তো হর হালত্‌ 
মে আত্মবল শক্তি, জ্যোতি জাগরণ কে লিয়ে আপনা ইষ্ট স্মরণ। 
যন্ত্রৎ সেবা, যো করাবে — করে সারে কার্য মে তৎ ক্রিয়া, সমর্পণ 
বুদ্ধি রাখ্‌নে সে, পত্তাপ্‌, মন্‌ মে নহী আতা। কল্যাণকারী সেবক্‌ কো 
ভী শক্তি, বোধরূপ মে আনে কী আশা রহতী হ্যায়। আপ্‌নে কো 
Faw, শাস্ত স্থির ধীর গম্ভীর রাখনে কী কোশিশ করনা।' মা নে পুছা 
“দোস্ত লোগ কা শরীর ঠিক হ্যায় তো?’ 

বিভিন্ন সময়ে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী তার মানসিক অবস্থা জানিয়ে শ্রীত্রীআনন্দময়ী 


মায়ের নিকট পত্র লিখতেন। তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল যাতে শ্রীশ্রীমায়ের 
প্রতি তার শ্রদ্ধা ভক্তি ও নির্ভরতার ভাব পরিস্ফুট হয়েছে — আনন্দবার্তা থেকে) 


নিউ দিল্লী 
২৫-৫-৭৮ 
শ্রীআনন্দমরী মা 
কনখল } 
শ্ীশ্রীমার সঙ্গে দেখা হইলে সব সময়ই আনন্দ হয়। কিন্তু কাল এক 
বিশেষ আনন্দ ও শাস্তি লাভ করিয়াছি। 
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ভারতের সৌভাগ্য যে আপনার মত মহান ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আছেন। 


— ইন্দিরা। 

নিউ দিল্লী 

Sat, ১৮-৮-৭৮ 

কুমারী বসু* এইমাত্র আসিয়া বলিল যে সে আপনার কাছে যাইতেছে 

এই ছোট্ট পত্রটি তাই পাঠাইতেছি। | 
আমার ধ্যান সব সময়ই আপনার উপর নিবিষ্ট থাকে। 

— ইন্দিরা। 

নিউ দিল্লী 

৯-১০-৭৮ 


মা, 
আমার উপর খেয়াল রাখিবেন, এক বড় যুদ্ধে যাইতেছি। আশীর্বাদ 
দিবেন। 
— আপনার ইন্দিরা। 
প্রধানমন্ত্রী ভবন 
নিউ দিল্লী 
১০-৫-৭৮ 
পূজ্য মা | 
' আপনার দর্শন হইলে সব সময়ই আনন্দ হয়। কিন্তু আপনাকে অসুস্থ 
দেখিলে চিন্তা হয় এবং আপনার উপরই বিশেষ খেয়াল থাকে। 
আমি ত আবার ভ্রমণের মধ্যে আছি। দিল্লীতে কমই থাকা হয়। আজ 
মেনকা আপনার প্রসাদ আনিয়া দিয়াছে।' 
— ইন্দিরা গান্ধী। 


* নেতাজী সুভাষচন্দ্রের একমাত্র কন্যা কুমারী অনিতা বসু। 
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ফরাসী ভাষায় Patrick Mandala এর লেখা “Guru Kripa’ 
নামে একটি বই ফ্রান্সে প্রকাশিত হয়। বই-এর বিষয়বস্তু ছিল 
“রামকৃষ্ণদেব’, স্বামী রামদাস’ ও ‘আনন্দময়ী মা’ এর জীবনী ও বাণী। 
লেখক প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে তীর 
অভিমত কিছু লিখে দেওয়ার অনুরোধ করলে ইন্দিরাজী সানন্দে যে 
কথাগুলো Patrick Mandala কে লিখেছিলেন এবং বইটিতে ছাপা 
হয়েছে তার বাংলা অনুবাদ — 

“মা আনন্দময়ী এক সমুজ্জ্বল দীপ্তিময়ী সত্বা, যাহা হইতে এক 
চিরপ্রশাস্তি সদাই প্রবহমান। ইহা আমার বিরাট ভাগ্য যে, আমার মা 
আমি তাহার স্মেহস্পর্শ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। মা আনন্দময়ী 
ভারতীয় আদর্শ তথা বিশ্বজননীর প্রতিভূ। তাহার আধ্যাত্মিক সত্ত্বা বা 
গুণাবলীর বর্ণনার ক্ষমতা আমার নাই। লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাহার নিকট 
হইতে আলোক ও সান্তনা লাভ করিয়া নিজেদের উন্নতি করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন, তাহার বাণী ছিল প্রত্যেক মানুষের পরিচালক তাহাদের 
অস্তরেই বর্তমান।” (আনন্দবার্তার দ্াত্রিংশ বর্ষ সংখ্যা হতে সংগৃহীত)। 

DANA এমন একজন অন্তরঙ্গ ভক্তের সাথে বৃন্দাবন আশ্রমে 
মিলনের দৃশ্য আমার জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে রইলো। 

মায়ের দুর্নিবার আকর্ষণে যে একবার এসেছে সে বার বার না 
এসে থাকতে পারে না। আজ তাই তো দেখলাম ইন্দিরাজী সময় 
সুযোগ হলেই মাতৃদর্শনে চলে আসেন। আমরা আশ্রমে এসে মাকে 
বহুবার দর্শন করেছি কিন্তু তবু সারাক্ষণ অপেক্ষা করি আবার কখন 
মার দর্শন পাব। প্রশ্ন হল আসলে আমরা কি চাই আর মা কি দিয়ে 
থাকেন? এর প্রকৃত সমাধান দুরূহ ও সুদূর পরাহত। কারণ আমাদের 
চাওয়া অভাব বোধ থেকে আর মায়ের দেওয়া হলো অভাব থেকে 
স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার। মায়ের অতি পরম পবিত্র মুখমন্ডল দর্শন 
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মাত্র যেন মুহূর্তের মধ্যে জাগতিক অভাব বোধ নিবৃত্ত হয়ে এক 
অনাবিল আনন্দ এসে আমাদের মনপ্রাণ ভরিয়ে দেয় এই বোধই তৃপ্তি। 
সে বই পড়েই হোক আর দর্শন থেকেই হোক তিনিই আমার সেই মা. 
ধার কোন কামনা বাসনা নেই, সুখ-দুঃখ নেই, রাগ-দ্বেষ নেই, 
ভয়-ক্রোধ কিছুই নেই। তিনি মানব দেহ ধারণ করেও দেহাভিমান 
শূন্য, যার জন্ম থেকে জ্ঞান বিভব অলুপ্ত রয়েছে। এমন অভিমান ও 
অহংশূন্য, পবিত্র হইতে পবিভ্রতরা, মানব দেহধারিণী, মহামানবী 
মায়ের সংস্পর্শে এসে দেহমনে যে এক অভূতপূর্ব স্পন্দন হয়, সেই 
অনুভূতিই বার বার তীর দিকে আকর্ষণ করে টেনে আনে। তাকে যত 
দেখা যায় ততই তৃপ্তি ততই শাস্তি। 

মা I আমাদের মুখে মা ডাক শোনার জন্যই বসে আছেন সে 
ডাক অবশ্যই প্রাণের ডাক বিশ্বাসের ডাক হওয়া চাই। শ্রীশ্রীমা বলেন 
— “মাত্র একটিবার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ করে যে বলিতে পারিবে 
- “মাগো, তুমি এসো, তোমাকে ছাড়া আমার দিন আর চলে না, তবে 
সত্য সত্যই মা নিজস্ব রূপে তাহাকে দেখা দিবেন। তাহার CAINA 
অঙ্কে তাহাকে তুলিয়া লইবেন!’ 

শুদ্ধভাব ও প্রাণের একান্ত ব্যাকুলতা নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের 
চরণছাঁয়ায় পৌঁছে যে একবার দু'নয়নে করুণাভরা মাতৃমূর্তি দর্শন 
করেছে এবং মায়ের অমৃত স্পর্শ পেয়েছে সে জীবনে কোনদিন কখনো 
মমতাভরা মাতুমুখমন্ডল আর ভুলতে পারবে না, মায়ের কৃপা দৃষ্টি 
যার উপর একবার পড়েছে তাকে মা কখনো ভোলেন না। 

্রীত্রীমা বলেন — “এই শরীরটাকে তোমার মন থেকে সরাইতে 
চাইতে পার। কিন্তু এ শরীর কোনদিন সরেনি, সরে না, সরবেও না! 
যে এই শরীরটাকে একবার ভালবেসেছে সে শত চেষ্টা করলেও এ 
শরীরের স্মৃতি মুছে ফেলতে পারবে না, এই শরীর চিরদিন তার 
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স্মৃতিতে আছে থাকবেও। এ হলো সন্তানের জন্য মা আনন্দময়ীব 
অমূল্য অভয়বাণী। 

জীবনের সুখ দুঃখে, আপদে বিপদে বহু বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে 
মায়ের স্মৃতি মায়েরই কৃপায় হৃদয়ে সদা সর্বদা থাকবেই এখানেই 
মাতৃমহিমা, মাতৃ-বিভূতি, মাতৃসঙ্গের সুদূরপ্রসারী ফল। রোগে শোকে, 
দৈহিক পীড়া ও মানসিক দুঃখ কষ্টে যথাসময়ে বাঙ্ময়ী মা বাণীরূপে 
স্মৃতিতে এসে মাতৃ লীলা খেলায় প্রমাণ করে দেন, মা আছেন 
আমাদেরই সাথে। এ যে কোন কথার কথা নয় আমি আমার জীবনে 
দেখেছি আর আমি কেন আরো কত মাতৃভক্ত ভাইবোন দেখছেন ও 
ভবিষ্যতে দেখবেন। এ যে ধ্রুবতারার মত অচল অটল সত্য। 
ফীকা। আমরা নিজেরা বসে ইন্দিরাজীর শ্রীশ্রীমায়ের উপরে পরিপূর্ণ 
বিশ্বাস ও নির্ভরতার কথা নিয়েই বলাবলি করছিলাম। সোমনাথ ও 
রুমা ছোট মানুষ ওরা ফীকা হলঘরে দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করছে। 
এমন সময় পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ ত্রিগুণা সেন মহাশয় আমাদের নিকটে 
এসে দীড়ালেন। তিনি আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করেন, ভালবাসেন ও 
সব সময় খোঁজ খবর নেন। আমরা একা একা হলঘরে বসে গল্প করছি 
দেখেই মনে হয় সেন মহাশয় এসে আমাদের বললেন এখন আশ্রম 
নীরব কিন্তু একটু পরেই দেখবেন আবার লোক আসতে আরম্ভ করবে। 
মা থাকলে আশ্রম কি আর ফীকা থাকে? এখানে আমরা সবাই মাকে 
উদ্দেশ্য করেই এসেছি তাই বলা কওয়া সব মাকে নিয়েই। অতি উৎসাহ 
ও আনন্দের আতিশয্যে সেন মহাশয়কে বলি _ আপনি তো দীর্ঘদিন 
হলো শ্রীশ্রীমায়ের AS সান্নিধ্যে আছেন ও বহু জায়গায় মায়ের সঙ্গে 
সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মাতৃসঙ্গ করছেন এবং অতি নিকটে থেকে মাকে দেখার 
মহাদুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন। আচ্ছা আপনি কখনো শ্রীশ্রীমায়ের 
অলৌকিক কিছু দেখেছেন কি? 
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আমার মুখে অবাচীনের মত কথা শুনে তিনি হাসলেন। আমি 
এমন একটা রহস্যময় কঠিন কথা এত সরল মনে সহজে জিজ্ঞেস করে 
ফেলেছি বলেই হয়ত অবাক হয়ে আমার মুখের, দিকে তাকিয়ে 
হেসেছেন। আমার পরম সৌভাগ্য যে এত বড় সম্মানিত জ্ঞানী পন্ডিত 
ব্যক্তি এমন একটি UU প্রশ্ন শুনে বিরক্ত হলেন না, এখানেই তার 
মহানুভবতা। 

একটু সময় নীরবে থেকে তিনি তার হাত দিয়ে ইশারা করে দূরে 
বসে থাকা একজন লোককে দেখিয়ে বলেন — “এ ভদ্রলোক কিছুদিন 
হল আশ্রমে এসেছেন, সব সময় দেখছি বেশ SIA হয়ে আশ্রমের 
এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করছেন শ্রীশ্রীমা হলঘরে আসলেই তিনি 
বিনয় সহকারে মায়ের কাছাকাছি সতরঞ্চির উপর আসন করে বসে 
মায়ের মুখের দিকে নিবিষ্ট চিত্তে তাকিয়ে থাকেন। তারপর মৃদু হেসে 
হেসে বললেন — “সরকারবাবু এরাই মায়ের কথা লিখবে সুন্দর সুন্দর 
"বই ছাপাবে। লিখবে আমি বহুবার বহু আশ্রমে গিয়ে মায়ের পৃত সঙ্গ 
লাভ করেছি এবং এই সব কথার সাথে মায়ের অনেক অলৌকিক 
বিভূতির গল্পও লিখে ফেলবে। 

বাস্তবিক এ লোকটি মাকে কতটুকু জেনেছে, বুঝেছে তা তো 
ভগবানই জানেন। মা যার কাছে যতোটুকু কৃপা করে নিজেকে প্রকাশ 
করেন সেইটুকু জানাই সত্যদর্শন, আমাদের তথাকথিত বিদ্যা বুদ্ধি 
খুবই সীমিত তা দিয়ে অসীমকে কতোটুকু বা বোঝা জানা যায়!’ 

ডঃ সেন মহাশয় বোধ হয় আমাকে বোঝাতে চেয়েছেন যে মার 
অতি নিকটে বসে থাকলেই বা কি, আর কাছে থেকে দেখলেই বা কি 
ভারি সুন্দর উপলব্ধি ও অনুভবের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। 

এই কথাগুলোর পরক্ষণেই তীর সত্যান্বেধী দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমাকে 
দেখার এক জীবন্ত ও অতি বাস্তব ছবি উত্থাপন করলেন। 
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তিনি বললেন — “জানেন সরকারবাবু অনেকদিন হলো মার 
কাছে আছি, দেখি কত খৃষ্টান, ইহুদি পার্শি আশ্রমে মার কাছে এসে 
বছরের পর বছর পড়ে আছেন। বহু সাধু AG, মহাত্মা ও দেশ বিদেশের 
বড় বড় পন্ডিত মার সাথে কথা বলতে আসেন। অনেকে আপন আপন 
ভবিষ্যত বিষয়ক কঠিন কঠিন প্রশ্ন নিয়ে আসেন। শ্রীশ্রীমা অনায়াসে 
তাদের সকল প্রশ্নের সমাধান হাসিমুখে দিয়ে সকলকেই তৃপ্ত করেন। 
প্রাইভেট করে আসা সাধু মহাত্মার সাথে কথা বলে দেখেছি তারা বড় 
তৃপ্ত এবং মায়ের সাথে কথা বলতে পেরে নিজেদের সৌভাগ্যবান 
মনে করেছেন। 

“সরকারবাবু, আমার ভাবতে অবাক লাগে তিনিই একদিন 
পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা রাজ্যের এক অজ গ্রামবাংলার অবগুষ্ঠনবতী কুলবধূ 
ছিলেন আর আজ তিনিই সকলের মা। জগজ্জননী। মা আনন্দময়ী, 
বাস্তবিক এর চাইতে বড় কিছু অলৌকিক এ জগতে আর আছে কি? 

এ কথাগুলো বলে তিনি নির্বাক হয়ে দীড়িয়ে রইলেন। আমি 
মহাবিস্ময়ে ডঃ edt সেন মহাশয়ের উজ্জ্বল মুখমন্ডলের দিকে 
তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছি — তিনি যেমন বিরাট জ্ঞানীগুণী তেমনি 
আছে তার প্রখর বাস্তব সত্যানেষী দৃষ্টি ও বুঝে নেবার বোধ শক্তি। 
শ্রীবৃন্দাবনে মাতৃসান্নিধ্যে এসে সৌভাগ্যক্ৰমে সুপন্ডিত পরম শ্রদ্ধাস্পদ 
ডঃ সেন মহাশয়ের কাছ থেকে পেলাম মহিমাময়ী মায়ের মহাজ্ঞান ও 
মহাশক্তির দ্যোতক এক নিখাদ বাস্তব চিত্র যা আমার হৃদয়মন্দিরে 
চিরদিন অল্লান হয়ে থাকবে ও স্মরণে মননে দেবে অপার আনন্দ সুধা। 
মশাইয়ের মুখে শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক মহিমার কথা শুনে শুনে আমার 
হৃদয়ে মাতৃদর্শনের প্রবল ব্যাকুলতার সৃষ্টি হয়। বৃন্দাবনে আসা হল। 
মাতৃ দর্শন হল। পেলাম পরম শান্তি ও আনন্দ। 
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সম্পন্ন মানুষের সঙ্গ লাভ করা ও ওনার মুখ থেকে মাতৃস্বরূপের 
বাস্তববাদী মননশীল প্রক্রিয়ায় লব্ধ মাতৃ মহিমার যে স্বরূপটি পেয়েছি 
তা বড় পাওয়া। তিনি বলেন, “মাকে জানিয়ে যাবেন। মায়ের খেয়ালে 
থাকলে কোন ভয় নেই! ওনার এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার বিশ্বাসকে 
আরো প্রগাঢ় করেছে। ওনার কারণে স্বামী পরমানন্দজীর সাথে সাক্ষাৎ 
ও SUT কথা থেকে আমার প্রতি মায়ের খেয়ালের কথাটি শুনে আমি 
অভিভূত হয়েছি — এও এক বড় প্রাপ্তি। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মত 
ভারতের এবং সমগ্র বিশ্বের বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী নারীর 
মনপ্রাণ শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাতৃচরণে সমর্পিত দেখে কম অবাক হইনি। 
মূলে তো মা আছেনই এ ছাড়া পারিপার্থিক সব কিছুই যেন মাকে 
জানার এবং বোঝার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে, যা এক কথায় অসাধারণ 
বৃন্দাবন। 
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কাশী আশ্রম ও আনন্দজ্যোতি গোপাল দর্শন 


যে গোপাল বৃন্দাবনে থাকার কথা সে কিনা ফন্দি করে কাশীতে 
অপূর্ব সুন্দর সিংহাসনে প্রসন্ন বদনে বিরাজ করছে। তীর নানা লীলা 
ও আবদারে আশ্রমের ও আশ্রমে আগত ভক্তদের বিমোহিত করছে। 
এ চতুর জীবন্ত চিন্ময় বিগ্রহ আনন্দজ্যোতি গোপালকে দর্শনের নির্দেশ 
মায়ের শ্রীমুখ থেকে বৃন্দাবন আশ্রমে মাতৃদর্শনকালে পেয়েছিলাম। 

২০১৩ সন। কাশী আশ্রমে এসে আনন্দজ্যোতি গোপাল ও কাশী 
আশ্রমের কথা লিখতে বসে বৃন্দাবনে মহাদুর্লভ পবিত্র মাতৃদর্শনের 
কথা প্রসঙ্গক্রমে এসে যায়; বৃন্দাবনধামে মাতৃদর্শনের অভূতপূর্ব 
আনন্দের স্মৃতি আমার মনে আজও সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। মা পরমেশ্বরী, 
মহাঁকরুণাময়ী, তিনি প্রকৃত মা, তাঁকে স্বয়ং ভগবান ভেবেই বৃন্দাবনে 
গিয়েছিলাম। বৃন্দাবন আশ্রমে শ্রীশ্রীমাকে প্রাণভরে দু'চোখে দেখেছি 
- দেখে দেখে মহানন্দে বিভোর হয়েছি। প্রায় সাতদিন নিরবচ্ছিন্ন 
মাতৃসঙ্গে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে যখনই মাকে দেখেছি, দেখে মনে 
হতো মা যেন সদ্যস্নাতা উজ্জ্বল শুভ্রবসন পরিহিতা পবিত্র হতে 
পবিত্রতা এক দেবীমূর্তি। মায়ের করুণ নয়নযুগলের স্নিগ্ধ ভাষায় মন 
প্রাণ যেন পরম শান্তিতে ভরে উঠত। মাকে দেখার এ স্বর্গীয় দৃশ্য, 
মাকে কাছে পাওয়ার অপার্থিব আনন্দ কোন দিন ভোলার নয়। শ্রীশ্রীমা 
কোন প্রশ্ন থাকে atl এ যে কত খাঁটি সত্য তা আজ মর্মে মর্মে 
অনুভব করে চলেছি। ১৯৭২ সন থেকে মা'কে জানার SFI যার 
মধ্যে নিহিত রয়েছে মায়েরই অযাচিত কৃপার এক বিস্ময়কর রহস্য, যা 
ভাবতেও অবাক লাগে, প্রথম দর্শনে দিব্য-বাণীর অমোঘ-শক্তিতে 
মন- প্রাণ এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে যায়। মা আমাকে বলেন = 
“সত্য, সত্যই সব, সত্যকে নিয়ে থাকা’ 
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অন্তৰ্যামী মা জানেন আমি কায়-মন-বাক্যে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাকে 
সর্বদেবদেবীময়ী আমার অন্তরের ধ্যেয় ভগবান জানেই বৃন্দাবনে এসে 
তার শ্রীচরণে আশ্রয় নিয়েছি তাই করুণাপরবশে মা তীর শ্রীমুখে 
জানিয়ে দিলেন আমার ধারণা সত্য আর এই সত্যকে নিয়েই যেন 
থাকি। আজ কবিগুরুর ভাষায় প্রণাম করে বলি - 

 িত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে - 

তুমি সদা যার হৃদয়ে বিরাজ, দুঃখ জ্বালা সেই পাসরো। 

এই দিব্য-বাণী প্রাপ্তি আমার অতি সৌভাগ্য। এ পরম শুভক্ষণ 
থেকে তার স্মরণ-মননের সরণি বেয়ে, মাতৃ-মাধুর্যলীলার অনাবিল 
আনন্দধারায় সুখে দুঃখে ভেসে ভেসে জীবন-সায়াহে ৭৪ বৎসর 
বয়সে তারই কৃপায় এসে পৌছেছি। এবার মায়ের কাশী-আশ্রমে 
গৌপালজীকে দর্শন করার পালা। 

আমার গোপালজী দর্শনে আসার মূলে একটি কাহিনীর উল্লেখ না 
করলে করুণাময়ী মমতাময়ী মায়ের অপার লীলার অমৃত রসধারার 
আস্বাদন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শ্রীশ্রীমা আমার মতো কৃপাপ্রার্থীকে 
কতভাবে আড়ালে থেকে নানা জনের মধ্য দিয়ে নানাভাবে কৃপা 
বিতরণ করে যাচ্ছেন তা ধারণারও অতীত। তাই তো ভাবি, ডঃ 
ত্রিগুণা সেন মহাশয়ের মতো একজন বিশাল গুণী . মানুষ, যাকে 
ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় মাত্রই চেনে জানে, এমন বিশেষ 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকও মায়ের বৃন্দাবন আশ্রমে অযাচিতভাবে তার 
অকৃত্রিম স্লেহ-ভালবাসায় আমাদের মতো নগণ্য মানুষদের হৃদয় 
ভরিয়ে দিয়েছেন। এ অবশ্যই মায়েরই Ft | আশ্রমে প্রথমদিন থেকেই 
প্রতিদিন প্রতিবেলায় তিনি আমাদের খবর নিয়েছেন, কথা বলেছেন। 
কখন কোথায় যাগ-যজ্ঞ হচ্ছে তাও জানিয়ে দিয়েছেন, প্রসাদ নিজহাতে 
বয়ে নিয়ে এসে দিয়েছেন, রোজ দু'বেলা আশ্রমে প্রসাদ পাচ্ছি কিনা 
তারও লক্ষ্য রেখেছেন। তার অমায়িক ব্যবহার ও মমত্ববোধ কোনদিন 
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ভোলার নয়। শ্রীশ্রীমাকে জানার কৌতুহল নিয়ে শিশুর মতো কত 
প্রশ্নই না করেছি - আর তিনিও মাকে যতটুকু যেভাবে দেখেছেন, 
জেনেছেন, বুঝেছেন সেসব কথা মন খুলে বলেছেন। যা আমার 
মাতৃস্মরণ মননের পাথেয় হয়ে আছে। এমন সহৃদয়, একাত্ত 
আপনজনের সঙ্গ পাওয়া মাতৃ-অনুকম্পারই ফল নয় কি? আগামীকাল 
(১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮) বৃন্দাবন থেকে চলে যাচ্ছি শুনে বললেন - 
“আপনি কি সোজা ত্রিপুরায় যাবেন?” আমি বলি - “না প্রথম দিল্লী, 
তারপর দিল্লী থেকে পাঞ্জাব, কাশ্মীর, হরিদ্বার ও কাশী হয়ে ত্রিপুরায় 
যাবো! শুনেই তিনি বললেন - ‘এ তো বিরাট জার্নি। শ্রীশ্রীমা’কে 
জানিয়ে যাবেন। মায়ের খেয়াল থাকলে পথে কোন আপদ-বিপদ হবে 
না!’ বলেই তিনি নিজে আমাকে নিয়ে সোজা শ্রীশ্রীমায়ের ঘরে 
গেলেন। í 
সাদা চাদর বিছানো একটি তক্তপোষের উপর মা বসে আছেন। 
ঘরে পরম পৃজ্যপাদ স্বামী পরমানন্দজী ও কয়েকজন ব্রন্মচারিণী 
আছেন। ঘরে ঢুকতেই মা শান্ত-ক্নিগ্ধ-করুণাভরা নয়নে আমার দিকে 
তাকিয়ে রইলেন। মা'কে ছেড়ে যাওয়ার বেদনায় আমার হৃদয় RZA | 
ভূমিষ্ঠ হয়ে মা'কে প্রণাম করে নতজানু হয়েই আমার যাত্রাপথে কোথায় 
কোথায় যাওয়া হবে তা বলা শেষ হতেই মা বললেন - “কাশী যাবে, 
কাশী আশ্রমে গোপালজীকে দর্শন করবে।” গোপালজীর নানা 
আবদারের কাহিনী তখন মাতৃ শ্রীমুখে শুনে অবাক হলাম। পবিত্র দিব্য 
আভায় উদ্ভাসিত শ্রীশ্রীমায়ের মুখমন্ডলের দিকে চেয়ে তখনই বুঝেছি 
- এ গোপাল জাগ্রত চিন্ময় বিশ্রহ। মা স্বামী পরমানন্দজীকে বললেন 
- “তুমি পানুকে একটি চিঠি লিখে দাও।” একটুকরো সাদা কাগজে 
স্বামীজী নিজহস্তে পানু ব্রক্মচারীকে লিখলেন = 
“বিনয় মায়ের ভক্ত। কাশী-আশ্রমে যাবে। ওরা যেন আশ্রমে 
দু'বেলা প্রসাদ পায়, দেখবে!’ দু'লাইনের লেখা। স্বামীজী মা'কে পড়ে 
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শোনালেন। সদা শাস্ত স্ব-ভাবে স্থিতা মহাভাবময়ী মা স্বাসীজীর 
কথাগুলো নীরবে শুনলেন। তারপর স্বাসীজী চিঠিতে স্বাক্ষর করে 
আমার হাতে দিলেন। আমি মহামূল্য চিঠিটি সযতনে শার্টের পকেটে 
রাখলাম। স্নেহময়ী মা একজন ব্রহ্মচারিণীকে বললেন - ‘ও কাল চলে 
যাবে। ওর জন্য প্রসাদ নিয়ে এসো” প্রচুর ফল, মিষ্টি, কাজুবাদাম, 
কিসমিস ইত্যাদি এনে ব্রহ্মচারিণী আমাকে দিলেন। আমি বলি - ‘এত 
ফল! মা বললেন - ‘রাস্তায় খাবে।’ তিনি মা। জন্ম-জন্মাস্তরের 
সত্যিকারের সম্ভানবৎসলা 'মা। কথা বলার সাথে সাথে মায়ের 
মুখমন্ডলে করুণার এক দিব্যছবি ফুটে ওঠে। এই করুণাভরা মাতৃমূর্তি 
দেখে আমার মন-প্রাণ আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় ভরে উঠলো | আর 
ভাবছি - কাকে ছেড়ে কোথায় চলে যাচ্ছি। সপ্তাহ-কাল-ব্যাপী 
প্রকাশের কোন ভাষা নেই — এ প্রতিটি ভক্ত সন্তানের আপন 
হৃদয়ের সর্বজীবনব্যাগী দৈবী সম্পদ। আবারও মা'কে প্রণাম করে 
কাশীতে গোপাল দর্শনের নির্দেশ ও বাসনা নিয়ে মায়ের ঘর থেকে 
বেরিয়ে ছলিয়া মন্দিরে সকল বিপ্রহকে প্রণাম করলাম। পরদিন বৃন্দাবন 
থেকে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। নিদ্দিষ্ট প্রোগ্রাম অনুযায়ী দিল্লী, 
পাঞ্জাব ও হরিদ্বার ভ্রমণ শেষে অর্থনৈতিক কারণে বাধ্য হয়ে কলকাতা 
এবং সর্বশেষে ত্রিপুরায় ফিরে এলাম। কাশী যাওয়া হল না, 
গোপালবিগ্রহও দর্শন হল না। গোপালজী অদর্শনের বেদনা হৃদয়ের 
গভীরে পুঞ্জীভূত হয়ে রইল। বাড়িতে এসে সুন্দর আসন তৈরী করে 
মায়ের বিগ্রহের নিত্যপূজা, মায়ের বাৎসরিক জন্মতিথি পূজার মধ্য 
দিয়ে বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে চলল, কিন্তু কাশীতে গিয়ে 
গোপালদর্শন কিছুতেই আর হয়ে উঠছে না। লীলাময়ীর লীলা মানুষের 
বুদ্ধির অগম্য। যাঁর কৃপা হলে কিছুই অপ্রাপ্য বা অপূর্ণ থাকে না সেই 
মা স্বয়ং কাশী গিয়ে গোপালজীকে দর্শনের কথা বলেছেন, মায়ের 
সেই মুখনিঃসৃত বাক্য তো বেদবাক্য, যা কোনদিনই ব্যর্থ হবার নয়, 
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হবেও না। এ বিশ্বাস আমার আছে। আর এ বিশ্বাসের মূলেও মা। 
আমার সাধন-ভজনের এমন শক্তি নেই যে মা'কে ধরতে পারবো। 
তিনি স্বয়ংই আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য কৃপা করে বাড়িতে 
পূজা, তিথিপূজা ও মায়ের আবির্ভাব-দিবতস সৎসঙ্গ উপলক্ষ্য করে 
এমন সব অসাধারণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়েছেন যে আমি বিস্ময়ে FAG 
হয়ে ভাবি এসব আমার কত জন্ম- জন্মান্তরের পুণ্যফল, আর একেই 
তো বলে গুরু কৃপা। 

২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার দুরারোগ্য প্রস্টেট-ক্যানসার 
ধরা পড়ে। এই দুঃসংবাদ শোনা মাত্রই জানি না কোন দুর্জেয় কারণে 
মৃত্যুভয়ে ঘাবড়াইনি, মুষড়েও পড়িনি। বরং মনে পড়ল মায়ের একটি . 
বাণী - “আমি তো আছি চিন্তা কিসের ।” 

জীবন-সন্ধ্যায় মনে-প্রাণে অনুভব করলাম মাতৃনামের ও 

মাতৃবাণীর কি অমোঘ আশ্চর্য শক্তি। সত্যই তো আমি দেখছি 
কাওরপাণের ডাকে মা সাড়া দেন। সন্ানের সকল দুঃখ হরণ করেন। 
তিনি সদা সর্বদা কাছে আছেন জীবনের নিয়ন্তা শক্তিরূপে আমার 
সমস্ত সত্তাকে বেষ্টন করে এই ভাবটুকু ধরে রাখতে পারলেই বড় 
শাস্তি - এ কথা হৃদয়ে অনুভব হতে লাগলো। এখন আমার ভাবনার 
একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু “মা”। শ্রীবৃন্দাবনে যেভাবে শ্রীশ্রীমাকে দেখেছি, 
অনুভব করেছি এবং দীক্ষার পর যা প্রত্যক্ষ করেছি, সেই মাতৃস্মৃতির 
স্রোতে আমার নিত্য অবগাহন আরম্ভ হলো। যিনি আমাকে দেখতে 
আসছেন তার সঙ্গে একমাত্র মায়ের প্রসঙ্গই আলোচনা করি অন্য 
কোন কথা বলার ইচ্ছা হয় না। মায়ের জীবনীধ্রন্থ ও বাণী পড়া, 
মায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে লেখাপড়া করার মধ্যে খুঁজে পেলাম মনের শাস্তি 
ও শক্তি | সকল ভার মাতৃচরণে সমর্পণ করে মা'কে আশ্রয় করে চলতে 
লাগলো জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। মাঝে মাঝে মায়ের'বলা কাশীর চিন্ময় 
জাগ্রত গোপালবিগ্রহের কথা স্মরণে এলে মনটা বিমর্ষ হয়ে উঠত। 
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সাথে সাথে দৃঢ় বিশ্বাসও ছিল মাতৃ-শ্রীমুখনিঃসৃত আদেশ অব্যর্থ 
গোপালদর্শন আমার এ জন্মে হবেই হবে, তার পূর্বে আমার মৃত্যু 


হবার নয়। এখন গোপালজীর নাম ভাবনাই আমার AN সুধা। 
অমৃতন্বরূপা মায়ের আদেশের কথা স্মরণে আসলেই কখনও কখনও 


অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জন হতো। ক্ষণকাল পরেই আসতো .পরম 
শান্তি। i 

AA বলেন - “প্রার্থনার শক্তি অমোঘ, প্রার্থনায় সত্যিকার 
ভাব জাগলে কৃপা করে তিনি ফলম্বরূপে প্রকাশ পান!” 

আমার রোগ-মুক্তির জন্য ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী ও আপনজনদের 
গভীর ও একান্ত আকুল প্রার্থনায় মা সাড়া দিলেন। মাতৃকৃপায় 
যথাসময়ে কলকাতা ও মুম্বাইয়ে ভালো ডাক্তার ও আধুনিক 
সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হল। পরম করুণাময়ী মায়ের অশেষ করুণায় রোগ 
প্রশমিত হল। এখন কাশী গিয়ে বহু আকাঙ্ক্ষিত গোপালবিগ্রহ দর্শন 
করাও মাতৃ-নির্দেশ পালন করাই একমাত্র কাজ। কাশী গিয়ে আনন্দময়ী 
মায়ের আশ্রম দেখব এই আনন্দেই দিন যাচ্ছে। গোপালজী দর্শনের 
স্বপ্নে মন-প্রাণ বিভোর। 

২রা জুলাই ২০১৩ সাল। রাত ঠিক ৮টায় বিভূতি এক্সপ্রেসে 
কাশীর উদ্দেশ্যে, মাতৃনাম স্মরণ করে যাত্রা করলাম। সঙ্গী হলো আমার 
গুরুভাই-বোন, শ্রী অনুপম ঘোষ ও শ্রীমতী মিতা ঘোষ এবং আমার 
স্ত্রী আরতি। সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে ওরা জুলাই, পুণ্যভূমি অবিমুক্ত 
কাশীক্ষেত্রে আমরা উপনীত হলাম। পূর্বনির্ধারিত বুকিং অনুসারে 
আমরা হোটেল বৌদ্ধতে উঠেছি। | 
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কাশীধামে শ্রীত্রীআনন্দময়ী মায়ের প্রথম আগমনের ইতিহাস 


AAU কৃপাতেই কাশী-আশ্রমে এসে পৌছেছি। এখন 
পুণ্যভূমি কাশীধামে মায়ের প্রথম আগমনের ইতিহাস, আশ্রম প্রতিষ্ঠা, 
কন্যাপীঠ, সাবিত্রী মহাযজ্ঞ, দেবদেবী প্রতিষ্ঠার পটভূমিকা, তাদের 
মাহাত্ম্য ও নিগুঢ় তত্ত্বসমূহ অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে তবেই 
এতদিনের গোপালজী ও কাশীদর্শনের স্বপ্ন প্রকৃত অর্থে সার্থক হবে 
এবং হৃদয়ে ভেসে উঠবে মায়ের অপরিসীম মহিমা ও লীলাবিলাস। 

্রীশ্রীমায়ের ১৯২৭ সালে প্রথম কাশীধামে আগমনের দিন থেকে 
রানীর eels) HATCH Ae: হরে এগিয়ে চালে তার 
ইতিহাস.অতি রোমাঞ্চকর। 

শ্ীত্রীমা কাশী এসে শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাসায় 
উঠবেন ঠিক হয়। বাসার মালিক কুপ্জমোহনবাবু শ্রীত্রীমাকে কখনও 
অনেক কথা শুনেছেন কিন্তু মাকে সত্য সত্যই দেবীরূপে মেনে নিতে 
ইতস্ততঃ করছিলেন। আসলে ভগবান কৃপা করে স্বয়ং বুঝিয়ে না 
দিলে মানুষ তাঁকে বুঝবে কি করে? ভক্তেরই শুধু ভগবানকে জানার 
ব্যাকুলতা থাকে না, ভগবানেরও ইচ্ছা থাকে তার মহিমা ভক্তের 
সম্মুখে উদ্ভাসিত হোক। তবেই না ভক্তের মনে ভগবানের লীলা 
আস্বাদনের সাধ জাগবে | আমাদের চেতনার উন্মেষ ঘটলে তবেই তো 
তীর সঙ্গলাভের জন্য আনন্দে মত্ত হয়ে উঠব। এ হল ভক্ত-ভগবানের 
লীলা। তাই বুঝি লীলাময়ী মা কুঞ্জবাবুকে উপলক্ষ্য করে এক মধুর 
লীলার অবতারণা করলেন। দেখা গেল কু্জবাবুর বাসায় স্থূলদেহে 
আগমনের দু'দিন 'পূর্বেই মা তাকে তার বাসার ছাদের উপর সূক্ষ্ম 
দর্শন দিলেন, কুঞ্জবাবু রক্তচেলি পড়া এক দেবীকে ক্ষণিকের জন্য 
স্পষ্ট দর্শন করেন কিন্তু বুঝতে পারলেন না তিনি কে? 
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_ কাশীধামে মা আসছেন। পূর্বব্যবস্থা অনুযাই ং 
নির্মলবাবু সপরিবারে কাশীর ১11 
পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা,ভক্তি ও সমাদরের সাথে বাসায় নিয়ে আসেন। মায়ের 
আগমন উপলক্ষ্যে বাড়ির সব দরজায় ফুলের মালা দিয়ে মঙ্গলকলস 
বসানো হয়। AAN কুঞ্জবাবুর বাড়িতে যখন এলেন, মায়ের তখন 
ভাববিভোর অবস্থা। প্রায় সবসময়ই মা সমাধিতে পড়ে থাকেন। বাড়ির 
মালিক কুঞ্জবাবু মায়ের আগমনের দিন বিশেষ জরুরী কাজে কাশীর 
বাইরে ছিলেন। 

পরের দিন ভোরবেলায় তিনি বাড়ি ফিরে এসে ঢুলু ঢুলু 
ভাবাবস্থায় SICH আপন গৃহে প্রথম দর্শন করে স্তম্ভিত হয়ে 
দাঁড়িয়ে পড়েন। অবাক বিস্ময়ে মাকে দেখছেন আর ভাবছেন “এই 
তো মাত্র দুইদিন পূর্বে সন্ধ্যার সময় আমি বাড়ির ছাদে বসে হঠাৎ 
সম্মুখে রক্তবস্ত্র পড়া এই মূর্তিতে মাকেই স্পষ্ট দেখেছি। কি আশ্চর্য! 
আজ দেখছি তিনিই আমার বাড়ি এসেছেন। 
গেলেন। বাজার থেকে মায়ের জন্য রক্তচেলি বস্তু এনে মাকে পরিয়ে 
দেবীজ্ঞানে রক্তজবা দিয়ে তিনি মাকে পুজা করলেন ও অনেক 
স্তব-স্তৃতি করলেন। কুঞ্জবাবুর মনের সংশয় দূর হলো। 

জগতে যিনি আনন্দলীলা করতে এসেছেন এই কাশীক্ষেত্রে এসেও 
যে তার সেই লীলার প্রকাশ হবে তা তো অনিবার্য ছিল। কুঞ্জবাবু 
জানা জীবের পক্ষে অসাধ্য। শ্রীশ্রীমা অনুগ্রহ করে ACH ও স্থলে 
কুপ্জবাবুকে তীর স্বরূপের আভাস দিয়ে কৃত Pore করলেন। মায়ের 
আগমন উপলক্ষ্য করে কুঞ্জবাবুর বাড়িতে আনন্দের হাট বসে গেল। 
আনন্দঘন মাতৃত্রীমুখ দর্শনের জন্য সাধারণ থেকে অসাধারণ জ্ঞাণী-গুণী 
মানুষের ভিড় লেগেই আছে। এ সময়ে মা ঘরে ঘন্টার পর ঘন্টা 
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গভীর সমাধি অবস্থায় পড়ে থাকতেন। মহাভাবে বিভোর মায়ের অপূর্ব 
জ্যোতির্ময় মুখমন্ডল দর্শন করে লোকে আনন্দে আত্মহারা। যে একবার 
এসেছে সে বারবার আসছে এমনি মায়ের আকর্ষণী শক্তি, মা স্বাভাবিক 
ভাব অবস্থায় যখন কথা বলছেন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন তখন মায়ের 
মধুমাখা কষ্ঠস্বর। তিনি ছোট-বড় সকল প্রশ্নের সমাধান করে দিচ্ছেন 
অথচ মা আনন্দময়ী কোন স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করেননি। কিন্তু তার 
মধ্যে নিখিল বিশ্ববহ্মান্ডের অনন্ত জ্ঞানের প্রবাহ নিত্য প্রবহমান। তিনি 
পূর্ণ স্বচ্ছ জ্ঞানের আলোকে সব দেখেন ফলে অন্ত্যামী মায়ের ্রীমুখ 
থেকে সকলে নিজ নিজ মনের ভাবের অনুরূপ উত্তর পেয়ে তৃপ্ত হতেন। 

এই কুঞ্জবাবুর বাড়িতেই প্রথম নেপাল চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় 
(পরবর্তী কালে যিনি আনন্দময়ী আশ্রমের পরমসাধক স্বামী নারায়ণীনন্দ 
তীর্থ নামে পরিচিত হন) মাকে দর্শন করে অভিভূত হয়ে পড়েন ও 
মায়ের চরণছায়ায় আশ্রয় নিয়ে কাশী-আশ্রমে জীবনের শেষ দিন 
পৰ্য্যন্ত কাটিয়ে দেন। স্বামীজীর রচিত - ASIA বৎসলা শ্রীশ্রীমা 
আনন্দময়ী’ একটি চমৎকার প্রন্থ। এই গ্রন্থে মায়ের দিব্য অলৌকিক 
জীবনের বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। 

কুঞ্জবাবুর বাড়িতে বহু গুণী-জ্ঞানী ও সাধক শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন 
লাভ করে বিস্ময়াভিভূত হয়েছেন ও বারবার এসে দর্শনপ্রার্থ 
হয়েছেন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজও কুঞ্জবাবুর বাড়িতে 
্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করেন। গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের কাশীতে 
প্রথম মাতৃদর্শনের বিবরণ তারই কথায় - “১৯২৮ সালে ৬ই 
সেপ্টেম্বর মাতা আনন্দময়ীর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ লাভ হয়। 
তিনি নিজের পতিদেব ও কিছু ভক্তের সহিত এ সময়ে কাশীতে 
আসিয়াছিলেন। মা আনন্দময়ী কাশীতে আসিয়া রামপুরা মহল্লায় 
কুঞ্জমোহন মুখোপাধ্যায়ের বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। মাতা 
আনন্দময়ীকে দর্শন করার জন্য সর্বদাই ভিড় লাগিয়া থাকিত। কিন্তু এ 
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সংবাদ আমার কর্ণ গোচর হয় নাই। মা আনন্দময়ীর আগমনবার্তা 
মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের নিকট হইতেই প্রথম প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম। | 

_ একদিন বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আমার বাসস্থানে আসিয়া বলিলেন 
- কাশীতে একজন মহিলা আসিয়াছেন, তিনি রামপুরা মহল্লায় 
কুঞ্জবাবুর বাড়িতে বর্তমানে বাস করিতেছেন এবং প্রায় সময়ই 
সমাধিতে মগ্ন থাকেন। তীহাকে দেখিয়া উচ্চকোটীর সাধিকা বলিয়াই 
ধারণা হয়। আপনি যাইয়া তাহাকে দর্শন করুন!” বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 
কদাচিৎ কাহারও প্রশংসা করিতেন। সুতরাং মাতা আনন্দময়ীর সম্বন্ধে 
এইরূপ প্রশংসাবাক্য শুনিয়া তাহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা তীব্র 
বাড়িয়া গেল। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ঠিকানা অনুসারে সেইদিন ৬ই 
সেপ্টেম্বর সময় করে মাকে দর্শন করিতে যাই। কুঞ্জবাবুর গৃহে 
বিকালের দিকে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কুঞ্জবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশাঙ্কবাবু 
(অখন্ডানন্দ) আমাকে মার দর্শনের যথাবিধি ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছিলেন। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া একটি ছোট কক্ষে লইয়া 
যান। সেখানে মাসকে আমি গভীর সমাধিমগ্ন দেখিতে পাইয়াছিলাম। 
কিন্তু ভোলানাথজী মা'র সমাধিভঙ্গের বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য 
হন নাই, সেদিন মা'র দর্শনলাভ হইলেও কোন কথা বলা সম্ভব হয় 
নাই। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া সেদিন (৬ই সেপ্টেম্বর) গৃহে 
ফিরিয়া আসিলাম। দ্বিতীয়দিন ৭ই সেপ্টেম্বর ভোরে এঁ স্থানে উপস্থিত 
হইয়া শুনিতে পাইলাম, তিনি এখনও সমাধিতে মগ্ন আছেন। সুতরাং 
তাহার দর্শনের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি . 
সমাধি হইতে Got হইলেন। সে বার যতদিন তিনি কাশীতে ছিলেন 
এ মাসের ৮ই হইতে ১২ তারিখ পর্য্যন্ত দুই বেলাই প্রাতে ও সন্ধ্যায় 
দর্শন ও আলোচনার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইতাম। 
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একদিন ভারত ধর্ম মহামন্ডলের স্বামী দয়ানন্দকে মাতাজীর নিকট 
দেখিয়াছিলাম। স্বামী দয়ানন্দের একান্ত বিশ্বাস ছিল যে — সাক্ষাৎ 
ভগবতীই মাতা আনন্দময়ীরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। একদিন 
স্বামী দয়ানন্দের সহিত কোন ভদ্রলোকের মধ্যস্থতায় মাতা আনন্দময়ীর 
বিশেষভাবে বাক্যালাপ হইতেছিল। অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আমি সেই 
সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলাম। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মা 
আপনি কে?’ মাতা আনন্দময়ী উত্তর দিলেন - ‘আমি আর কি বলিব? 
আপনি যাহা বুঝিয়াছেন আমি তাহাই!’ পুনরায় স্বামীজী জিজ্ঞাসা 
করিলেন - ‘যখন আপনি সমাধিতে থাকেন, তখন উহা সবিকল্প সমাধি 
না নির্বিকল্প সমাধি সে সন্বন্ধে বলুন।' তিনি বলিলেন - “ইহার বিচার 
আমি কিরূপে করিব? আমি যে সমাধিতে থাকি তাহা তুমি দেখিয়াছ 
এবং উহা তোমারই কথা সুতরাং তোমারই বিচারের বিষয়। সমাধি 
সম্বন্ধে তুমি অভিজ্ঞ, উহা সমাধি কিনা, কিরূপ সমাধি সেইটি তোমার 
বিচারের বিষয়, এ সন্বন্ধে আমি আর কি বলিব। আমি তো বেশী 
পড়াশোনা করি নাই, কাজেই সমাধির প্রকারভেদ জানিনা | তবে কেবল 
এই বলিতে পারি যে - সর্বদা এ একই অবস্থাতেই থাকি। সমাধি হওয়া 
আর সমাধি ছাড়া তোমাদের কথা, আমার কাছে দুই-ই এক। এই 
স্থিতির কি নাম তুমিই বল।” উপস্থিত ভক্তমন্ডলীর হইতে একজন 
কহিলেন, “ইহা স্থিত প্রজ্ঞা অবস্থা নয় কি?’ তখন মাতা আনন্দময়ী 
বলিলেন - “তাহা তোমাদেরই বিচার-সাপেক্ষ।' 

কুঞ্জবাবুর গৃহে মা এইবার স্বল্পকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। 
কুঞ্জবাবুর গৃহ সেই সময়ে সমস্ত দিন-রাত্রি উৎসব-মুখরিত থাকতো। 
সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ, পন্ডিত, সাধারণ মানুষ, স্ত্রী ও পুরুষ 
সেখানে সমবেত BVO | মাকে দর্শন করা, তীকে প্রণাম করা এবং সম্ভব 
হইলে দুটি-একটি কথা বলা-ই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। মা'র সান্নিধ্যে একবার 
উপস্থিত হইতে পারিলে পুনরায় তাহার কাছে উপস্থিত হইয়া সকলেই 
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কৃতাৰ্থ হইত। মাতা আনন্দময়ী যতদিন কাশীতে ছিলেন সেই সময়ে 
বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বিভিন্ন প্রকার লোকের ভীড় সর্বদাই লাগিয়া 
থাকিত এবং তাহাকে নানাপ্রকার জিজ্ঞাসার ও বিচারের উত্তর দিতে 
হইত, মাতা আনন্দময়ী কোন স্থিতিতে কিরূপে কোথায় অবস্থান 
করিতেছেন, তাহা কাহারও বোধগম্য হইত না। প্রত্যেক ভক্তই আপন 
আপন দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহার বিষয়ে বিচার করিতেন। কেহ কেহ 
বলিতেন -ইনি কালী অবতার, ঢাকাতেও (পূর্ববঙ্গ) এইপ্রকারে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। বিভিন্ন “মহাবিদ্যা” সমূহের সহিত মায়ের সাক্ষাৎকারও 
ভক্তের নিকট তিনি “শুকদেব”- এর অবতার বলিয়াও স্বীকৃত 
হইয়াছিলেন, বাহ্যজগতে তাহার কোনও গুরু ছিল না। কিংবদত্তী 
ছিল যে মাতাজী মাতৃগর্ভ হইতে পূর্ণভ্ঞান লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। 

মায়ের দর্শনে আমার মনে যে প্রাথমিক প্রভাব সেদিন পড়িয়াছিল 
বহুদিন পর তা বিশ্লেষণ করিয়া আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে 
একথা বলা যায় যে, আমি স্বচক্ষে সেদিন যা দেখিয়াছিলাম তা আমার 
পূর্বের দেখা সবকিছু থেকেই FSA | মনে হইয়াছিল এমনটা আর কখনো 
দেখিনি। এ যে স্বপ্নে দেখা বিষয় জাগরণে প্রত্যক্ষ করা। 

প্রতিদিন বৈকালে যে সৎসঙ্গ হইত তাহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক 
মা'কে প্রশ্ন করিত। অল্প কথায় অনুপম মাধুর্য্যে মা এই সমস্ত প্রশ্নের 
উত্তর দিতেন। প্রশ্ন যত জটিল বা দুরূহ হোক না কেন উত্তর অনায়াসে 
প্রকাশ পাইত। মনে হইত যেন উত্তরের জন্য কোন অপেক্ষা নাই, 
ভাবনা বা চিন্তা নাই। 

একদিন এক বৃদ্ধা মহিলা রাত্রিবেলায় আসিয়া মাতা আনন্দময়ীকে 
দ্রেষ্টাভার) বলিলেন - “মা! আমি যখনই আসনে বসি, আমার ইচ্ছা 
হয় তোমার কাছে আসি কিন্তু সবসময় তাহা হইয়া ওঠে না। তাই 
আমার চিত্তে দুঃখ উৎপন্ন হয় - যখন আসিতে পারি তখনই আনন্দ 
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হয়। তোমার সান্নিধ্যে থাকিলেই সুখ ANSP মাতা আনন্দময়ী সকল 
কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন - “তোমার কথা আমার 
বোধগম্য হইতেছে না, তুমি বলিলে তোমার সাক্ষীভাব বা দ্রষ্টাভাব 
বা অন্তঃচক্ষু খুলিয়া গিয়াছে, ইহা তো খুবই আনন্দের বিষয়। তবে 
তুমি এরূপ কেন বলিতেছ যে, এখানে যখন আমার সানিধ্যে আসো 
তখনই শুধু আনন্দ লাগে বা সুখ পাও। না আসিলে দুঃখ-সুখের অনুভব 
হয়, FSM মনে হয় তোমার সুখ-দুঃখের বোধ রহিয়াছে কাজেই 
দুঃখ-সুখ ও 55050515859 
বলিয়া মাতা হাসিতে লাগিলেন। 

মাতা আনন্দময়ী যখনই মাঝে মাঝে কাশীতে আসিতেন তখনই 
আমি তীহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম। প্রথমে মাতা আনন্দময়ী 
ধর্মশালাতে উঠিতেন, কোন গৃহস্থের বাড়িতে বাস করিতেন না। কখনও 
কখনও নৌকাতে বাস করিতেন। কিছুদিন পর, বাদানীতে আশ্রম 
তৈয়ারীর পর, ওখানেই থাকিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে মাতা 
আনন্দময়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, একবার তিনি আমার 
রথযাত্রা দেখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন, আমি তাহাকে লইয়া আমার 
গুরুদেবের (স্বামী বিশুদ্ধানন্দ) আশ্রমে রহিলাম। রথযাত্রা উৎসব দর্শন 
হইয়া গেলে পুরীর অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানগুলিও দর্শন করিলাম। গুরুদেব 
তখন ওখানেই ছিলেন, গুরুদেবকে দর্শন করিয়া বিপিনবাবু খুবই 
প্রসন্নতা লাভ করিলেন, বিপিনবাবু কহিলেন - “এইপ্রকার শক্তিসম্পন্ন 
পুরুষ A কখনও দেখি নাই। আমার (বিপিনবাবুর) একান্ত ইচ্ছা 
কোন সুবিধামত সময়ে বা বিশেষ সময়ে WI বাবার সহিত সাক্ষাৎ 
হওয়া প্রয়োজন, কারণ দুইজনই লোকোত্তর, দুইজনের মিলনে উভয়েই 
আনন্দিত হইবেন।” ১৯৩৫ ইং সালে গুরুদেব যখন কাশীতে ছিলেন 
এবং মাতা আনন্দময়ীও যখন গোধুলিয়াতে বীরেশ্বর পান্ডে ধর্মশালাতে 
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অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে আমি খুবই আগ্রহ সহকারে মাতা 
আনন্দময়ীকে গুরুদেবের আশ্রমে লইয়া গেলাম। গুরুদেবও খুবই 
আনন্দিত হইয়া মাতা আনন্দময়ীকে স্বাগত জানাইলেন। ১৪ই 
অশ্রহায়ণ, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর শীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ 
58855715855. 
মালদহিমা রেডি আশ্রম বিশুদ্ধানন্দ কাননেতে নিয়ে 
আসিলাম। তাহার সঙ্গে ১৫ জন ভক্ত ছিলেন। সঙ্গে পতিদেব 
ভোলানাথ এবং তাহার পরমভক্ত ভাইজীও (জ্যোতিষচন্দ্র) ছিলেন। 
WT সঙ্গে কাশ্মীর এবং অন্যান্য প্রদেশের কয়েকজন ভক্ত ছিলেন, 
স্ত্রী ও পুরুষ উভয় ভক্তই ছিলেন। গুরুদেব সমস্ত ভক্তজনের জন্য 
অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে সূর্য্যবিজ্ঞান মন্দিরের (দোতলা) উপরের বারান্দার 
পূর্বদিকে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এ বারান্দায় কম্বল বিছাইয়া দেওয়া 
হইয়াছিল (ভক্তদের জন্য), WA ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়ের' 
জন্য পৃথক পৃথক আসনের ব্যবস্থাও ছিল। কোণে একটি আরামকুর্শীতে 
গুরদদেব বসিয়াছিলেন, আশ্রমে ভক্তগণের পশ্চিমদিকে বসিবার 
জায়গা ছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম সমস্ত ভক্তজন সহিত মাতা 
উপরে পৌছিবার পৃবের্বই গুরুদেবকে সংবাদ দিব। কিন্তু মাতা 
আনন্দময়ী আমার পৌছিবার পূর্বেই দোতলাতে গৌছিয়া গেলেন, আমি 
তাহার পিছু পিছু উঠিলাম। দোতলায় পৌছিয়াই গুরুদেবকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন - “বাবা! তোমার এই ছোট মেয়ে উপস্থিত, এখন 
কন্যা পিতার নিকট আসিয়াছে ।' 

গুরুদেব আরামকুর্শীতে বসিয়াছিলেন তখন দাঁড়াইয়া মাতা 
আসনের সম্মুখে না বসিয়া, মাটির উপরেই বসিয়া পড়িলেন। 
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ভোলানাথ আসনের উপরেই বসিয়াছিলেন অন্যান্য মায়ের ভক্তগণ 
কন্বল-আসনেই আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই বারান্দাটা একেবারে 
ভরিয়া গিয়াছিল। 

কিছুক্ষণ পর মায়ের কাশ্মীরি ভক্তগণের প্রতি দৃষ্টি যাওয়াতে 
বাবা জিজ্ঞেস করিলেন - “মা, এরা সব কোথা হইতে আসিয়াছেন 
কোন দেশের?’ তখন মাতা আনন্দময়ী বলিলেন - “বাবা এরূপ কেন 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন? এরা কোথা হইতে আসিয়াছে তাহা শুনিবার 
তাৎপর্যই বা কি? ইহারা সকলে একই জগৎ হইতে আসিয়াছে যেরূপ 
সকলেই আসে!’ বাবা ভাবিলেন মা পরিহাস করিতেছেন। তখন বাবা 
বলিলেন - হ্যা মা। সব এক জগৎ হইতেই আসিয়াছে, কিন্তু বাহির 
হইয়াই নানা জগতের হইয়া যায়।” মা কহিলেন - ‘হ্যা বাবা! নানা 
হয়েও তো সেই একেরই মধ্যে ..... l 

কাশীতে বহু জ্ঞানীগুণী, সাধক, সাধারণ মানুষ মায়ের সানিধ্য 
লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করতেন। কাশীর আশ্রম প্রতিষ্ঠার 
আগে কাশীতে এসে মা কখনও কুঞ্জমোহনবাবু, নির্মলবাবু, ধর্মশালা 
এবং বেশীরভাগ গঙ্গার উপর বজরায় থাকতেন। মায়ের তখন খেয়ালে 
আসে কাশীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা, তারপর গুরুপ্রিয়াদেবীর চেষ্টায় 
ও মায়ের কৃপায় জায়গার ব্যবস্থা হলো ও আশ্রম তৈরীর কাজটি 
এগিয়ে চললো। শিবপুরী কাশীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই কাশী 
ক্ষেত্রে মায়ের দিব্য লীলার অনুপম প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় এবং 
আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর আশ্রমটি ভক্ত-মহাত্মাদের মিলন ক্ষেত্রের রূপ 
ধারণ করে। 

কাশী আশ্রম 


অধীর আগ্রহ সহকারে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী মায়ের কাশী আশ্রমে 
রওনা হলাম। কাশী-আশ্রমের মন্দির দৃষ্টিগোচর হতেই আমি আনন্দে 


উচ্ছ্বাসে আত্মহারা। 
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ক্রমশঃ এগিয়ে গিয়ে একটি বহু পুরানো মন্দিরের গেটে লেখা 
দেখলাম - শ্রীশ্রীআনন্দময়ী আশ্রম কাশী। সদর দরজা দিয়ে আশ্রমে 
প্রবেশ করে বহুদিনের বাঞ্ছিত স্থান দর্শনে আমি ভাবের আবেগে 
মাতোয়ারা । জ্ঞানক্ষেত্র, মুক্তিক্ষেত্র কাশীর পবিত্র পতিতপাবনী 
দশজন জ্যোতির্ময় সাধু মহানন্দে নৃত্য করছেন আর সাদরে তাকে এই 
স্থানে আসার জন্য আহ্বান করছেন। মায়ের খেয়ালের ফলশ্রুতিতে 
এই দেবযজন পুণ্যভূমিতেই কাশী আশ্রম গড়ে ওঠে। এখানে দীর্ঘদিন 
মা তার ভূবনমোহিনীরূপে.আ্রাশ্রম আলোকিত করে বিরাজ করেছেন। 
আশ্রমের সর্বত্র আপন খেয়ালে মহানন্দে দিব্যশরীরে পায়ে হেঁটে হেঁটে 
ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাই তো মাতৃপাদস্পর্শে আশ্রমের প্রতিটি 
ধুলিকগা পিরিত! ভাল হর ele tae 
করে আমি ধন্যাতিধন্য। | 

কাশীর আশ্রমের ইতিহাস নানা কারণে অবিস্মরণীয়। ১৯৪৪ 
খৃষ্টাব্দে আশ্রমের জন্য জমি ক্রয় করা হয়। এ বৎসর চৈত্রমাসের - 
শেষদিকে বর্তমান শ্রীশ্রী চন্ডীমন্ডপের স্থানে টিনের চালা নির্মাণ করে 
শ্রীশ্রী বাসন্তীদেবীর পূজা হয়। ও পুজাই কাশী-আশ্রমের প্রথম উৎসব 
ও পুজাঁ। মায়ের পুণ্য উপস্থিতিতে মহানন্দে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী 
পূজার পর দশমী পূজায় দেবীর যথাবিহিত শীতল পান্তা ভোগ নিবেদন 
করে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা হয়। শত শত ভক্ত 
মহানন্দে আশ্রমের মাটিতে পাত পেতে খেতে বসেছে। শ্রীশ্রীমা স্বয়ং 
নিজহস্তে ভক্তদের পাতে পাতে প্রসাদ দিয়ে যাচ্ছেন। আশ্রম 
_আনন্দমুখর। অকস্মাৎ কাশীর আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেল। 
অবশ্যম্ভাবী প্রবল বর্ষণের আশঙ্কায় সকলে ভীত ARG! কি হয় কি 
. হয়। কিন্তু যে স্থানে বিপদনাশিনী জগজ্জননী মা আনন্দময়ী সন্তানের 
' তৃপ্তিদানে নিজে সক্রিয় সেখানে প্রকৃতিদেবীর কি সাধ্য আছে যে বিদ্ধ 
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সৃষ্টি করে? সত্য সত্যই দেখা গেল হঠাৎ যেমন করে কালো মেঘের 
আবির্ভাব হয়েছিল তেমনি হঠাৎ এ ঘন কালো মেঘ নিমেষে ক্ষীণমাত্র 
হাওয়া দিয়ে উধাও হয়ে গেল। এও তো মহাশক্তিময়ী করুণাময়ী 
মায়ের সন্তানের জন্য সহজাত স্ব-স্বভাবের বিভূতি প্রকাশ । অতঃপর 
প্রথম পূজা ও উৎসব সুন্দরভাবে ANS হল। ভক্ত সম্তানগণ মাতৃ 
লাগলো। এ হল কাশী-আশ্রমের প্রথম উৎসবের ইতিহাস ও পুজা 
উপলক্ষ্য করে সন্তান-বৎসলা মায়ের এক অপূর্ব লীলা। 

পূজা হল। এবার আশ্রমের জন্য গৃহ-নির্মাণের পালা। মায়ের সব 
কাজই সনাতন হিন্দুধর্মের বিধি মেনে হয়। আশ্রমের ভিত্তি স্থাপনের 
* জন্য যথাবিহিত পূজা ও শ্রীত্রীমায়ের কর-কমল স্পর্শ করা ইট রাখা 
হল। মা নিজেই সকলকে নিয়ে দিব্যানন্দে বিভোর হয়ে ৮-১০ দিন 
অখন্ড কীর্তন করে আশ্রমের শ্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন যার ফলে 
কাশী-আশ্রমে এক বিশেষ মাহাত্ম্য জন্ম নিল। 


কন্যাপীঠ 
স্বামী পরমানন্দজী মায়ের ঘর ও কন্যাপীঠের জন্য বিল্ডিং তৈরীর 
কাজ আরম্ভ করেন। এক বছরের মধ্যেই গুরুপ্রিয়া দেবী ও স্বামীজীর 
. অক্লান্ত চেষ্টায় কাজ এগিয়ে চললো। কন্যাপীঠের কিছুটা অংশ নির্মিত 
হলে - শুভদিনে শুভক্ষণে নারায়ণানন্দ স্বামীজীর নারায়ণজীকে 
(শালগ্রাম শীলা), শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা স্বয়ং আপন ক্রোড়ে নিয়ে 
কাশী-আশ্রমে প্রবেশ করলেন। এসব অনেক কথা স্বামী নারায়ণানন্দজী 
_ প্রণীত “সন্তান-বৎসলা" প্রস্থ থেকে জানা যায়। 
নব-নির্মিত কন্যাপীঠের মূল উদ্দেশ্য — প্রাচীন ভারতের আদর্শে 
কন্যাদের আদর্শ ব্রক্মচারিণীরূপে তৈরী করা। এখানে কন্যাদের 
লেখাপড়া - সংস্কৃত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ধর্মে অনুরাগ ও কর্তব্য-নিষ্ঠা 
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শিক্ষার মধ্য দিয়ে সর্বতো সুন্দর ভবিষ্যত জীবন গড়ে তোলাই ব্রত। 
SS আনন্দময়ী এই কন্যাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আর গুরুপ্রিয়া 
দেবী তার রূপকার। 

কন্যাপীঠ-চন্ডীমন্ডপের সম্মুখভাগে পবিত্র যজ্ঞশালার পেছনে 
একটি বিশাল ত্রিতল অট্টালিকা অতীত ও বর্তমানের বহু অবিস্মরণীয় 
বৰ্ণময় ঘটনার ইতিহাস বহন করে দীড়িয়ে আছে। গুরুপ্রিয়া দেবী ও 
অন্যান্য মাতৃভক্তের প্রণীত বহু গ্রন্থে কন্যাপীঠের সব কথা পড়েছি 
বলেই আজ মহাবিস্ময়ে কন্যাগীঠের দিকে তাকিয়ে মনে জাগছে 
বেদ-উপনিষদের যুগের খষিকন্যাদের কথা। এই মুহূর্তে চোখের সামনে 
অবাক হয়ে দেখছি, শুধু দেখছি। যে সব কন্যাপীঠের কন্যারা দৃষ্টিতে 
পড়ছে তারা সবাই যেন নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতের এঁতিহ্যবাহী 
আদর্শ কন্যা-স্বরূপা। সকলের শান্ত-ক্সিগ্ধ-উজ্জ্বল-বিনন্র মুখশ্রী, চলনে 
বলনে পোষাকে পরিচ্ছদে ও সংযমী জীবনশৈলী দেখে আমি মনে 
মনে কন্যাদের ও পরম PENIN মায়ের মহতী 'লীলাকে বার বার 
প্রণাম করছি আর বলছি — দয়াময়ী মাগো আজও তুমি প্রচ্ছন্নভাবে 
আছ তাদের মধ্য দিয়ে, যেমনটি তুমি চেয়েছিলে। একদিন এখানে 
স্বয়ং মী কন্যাদের চলা, বলা, কাজকর্ম সবই নিজে হাতে ধরে 
শিখিয়েছেন। সুশৃঙ্খল জীবনধারা, অরিন থা 
শিক্ষা দিয়েছেন। 

PE UR ME tte Ge ও | 
ভক্তিমতীদের শুদ্ধভাবে উদ্বুদ্ধ জীবনাদর্শে সমুজ্জল। মা বলেন - 
“ভগবানকে ভগবানের জন্য ডাকা’ মায়ের একথার তাৎপর্য্য - জপ ' 
তপ সাধন ভজন নিজের সর্বস্ব ভগবানের আনন্দের উদ্দেশ্যে করা। 

মায়ের এই বাণীর সার্থক প্রকাশ কন্যাগীঠের উদাসজীর মধ্যে 
: দেখা গেল, যা এক বিশাল ও বিরল দৃষটান্ত-স্বরূপ। উদাসজী Sealife 
তথা TPA a উদ্দেশ্যে মৌন থেকে ১০৮ কোটি জপ সম্পূর্ণ করেন, 
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যা এক অচিস্তনীয় Vat | তিনি এই কন্যাপীঠেরই গুহায় বসে একমনে 
একনিষ্ঠভাবে এই মহাব্রত পালন করে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস 
রচনা করলেন। “উদাসজীর বিয়ের জন্য তার বাবা-মা যে অর্থ, সোনা, 
রূপা, বেনারসী ইত্যাদি রেখেছিলেন সেই সব দিয়ে তিনি কন্যাপীঠের 
তিনতলায় শ্বেতপাথরের ঘর ও সোনারূপোর বড় সিংহাসন, মা'র 
বানিয়ে এক গুরুপুর্ণিমার শুভদিনে মায়ের পূজা করেন। সে এক অপূর্ব 
ঘটনা |? - (আমার মা আনন্দময়ী, erat) | মায়ের প্রতি অচলা ভক্তি 
তীর শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। তিনি বিশুদ্ধাদিকে বলেছিলেন - “মাকে 
ধরে থাকিস!’ 
এমনি আরেকজন ব্রহ্মচারিণী কুমারী গীতশ্রী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় 
একটি দিনের কথা আমার জীবনে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে রয়েছে। এ 
দিনটি হল — ২০শে এপ্রিল ২০০৯, বিকেল COT! লেক মার্কেটে 
ছবিদির নিজস্ব ফ্ল্যাট বাড়ি। পুতুলদি, তুলসীদি ও আরো কয়েকজন 
মাতৃভক্তের কথায় ও পূর্বনির্ধারিত এপয়েন্টমেন্ট অনুযায়ী আমি ছবিদির 
ফ্ল্যাটে যাই। এ সাক্ষাৎকারের সময় ওনাকে প্রশ্ন করি - “আপনি কি 
মাকে কৃষ্ণরূপে দেখেন?’ তিনি বলেন - “মায়ের তুলনা মা-ই! 
‘কৃষ্ণ কেন, মা'কে কারও সাথে কখনও তুলনা করবেন না, গীতায় 
যে adam, পরব্রন্ম, পরব্রন্ম, তিনিই মা।” কথা শেষ করে আমার দিকে 
সৌম্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। পরিধানে সাদা কাপড়, গলায় একটি 
হলুদ রঙের টাওয়েল জড়ানো। উজ্জ্বল দিব্য আভায় পরিপূর্ণ 
মুখ-মন্ডল। মায়ের এই একান্ত ভক্তের দর্শন হলো, যা কোনদিন 
ভোলার নয়, 
কন্যাপীঠের আদর্শ। Stat সারাজীবন মাতৃসংস্পর্শে থেকে মাকে 
. যেভাবে দেখেছেন, পেয়েছেন, তাঁদের লেখা নানা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে 
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কত অমূল্য কথা পড়ে কত আনন্দ পাই এবং আগামী দিনও আরও 
গীতাদি ও আরো অনেকে এ আদশই বহন করে চলেছেন। মায়ের 
প্রতি তাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং আদর্শ জীবনধারা আমাদের মতো 
গৃহীদের মায়ের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তিকে সুদৃঢ় করে তোলে। এ অমূল্য 
উপাদান আমরা কন্যাপীঠ থেকে পাই এবং ভবিষ্যতেও পাবো। 

মা বলেন - তোদের কাছে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক, আমার কাছে 
সবাই সমান” মা সর্বাবস্থায় একই ছিলেন। আজও সেই একই আছেন। 
ভাইজীর এক প্রশ্নের উত্তরে মা বলেছিলেন - “ছেলেমানুষের মতো এ 
প্রশ্ন কোথা হইতে উঠল? জীবের সংস্কারের অনুরূপ দেবদেবীর 
মূর্তিদর্শন, আমি আগেও যা, এখনও তা, পরেও তা! “তোমরা যখন 
যে যা বল যে যা ভাবো আমি তা-ই।” এই বাণীর অর্থ আভিধানিক 
অর্থ দিয়ে বোঝা যায় না। মা বলেন — “এ শরীরের পরমার্থ কথা, তা 
(উপরদিকে তাকাইয়া) সেই স্থান হইতে আসে। সেইটাই সত্যের ভূমি! 
মায়ের কথাপরমার্থ SA | মায়ের কথা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের 
পক্ষে বোধগম্য AT | এই প্রসঙ্গে মায়েরই কথা উল্লেখযোগ্য | মা বলেন 
- “তোরা বুদ্ধিসুদ্ধির ভিতর আছিস কিনা, এই শরীরটার কথা তোদের 
পক্ষে বোঝা মুশকিল।” সত্যই কন্যাপীঠে এমন সব অসাধারণ ঘটনা 
দেখেছি যা সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে বুঝা যায় না। অথচ সবই সত্য। 

কাশী কন্যাপীঠে যাওয়ার পর ঘটে গেল এক অসাধারণ ঘটনা । এ 
কোন কল্পনাপ্ৰসূত কাহিনী নয় নিজেদের চোখে দেখা ঘটনা | মা যেমনটি 
ছিলেন আজো তেমনটিই আছেন। অন্তর্ধামী মা বাস্তবে দেখিয়ে দিলেন 
তিনি সন্তানের মনোবাসনা ব্যক্ত-অব্যক্ত সর্বাবস্থায় একইভাবে পূর্ণ 
করে চলেছেন। মা কল্পতরু - সন্তানের প্রতি বড়ই খেয়াল, তাই তো 
তিনি বলেন - “একটা দৃষ্টি সব সময় তোদের উপর পড়েই আছে” এ 
সংসারে কিছুই মায়ের দৃষ্টির বাইরে নয়। কন্যাপীঠ পুরুষদের জন্য 
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উন্মুক্ত নয়। অনুমতি নিয়ে মায়ের ঘর পর্যন্ত যাওয়া যায় মাত্র। 

আমরা কন্যাপীঠের প্রথম ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হলে একজন 
ব্ৰহ্মচারিণী মায়ের ঘরটি দেখিয়ে দিলেন, আমরা পরমানন্দে 
গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেখলাম সাদা চাদরে ঢাকা একটি তক্তপোশের 
উপর মায়ের বিগ্রহ এবং নীচে একটি গোল টেবিল। টেবিলটি অতি 
সুন্দর আল্পনা সুদৃশ্য কারুকাজ সমন্বিত কাপড়ে আচ্ছাদিত, তারই উপরে 
একটি সুদৃশ্য রেকাবিতে শ্রীশ্রীমায়ের পাদুকা-যুগল সযত্রে সুন্দরভাবে 
রাখা আছে যাতে নিত্য পূজা হয়। পরম শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে 
পাদুকা-যুগলে বারংবার WSS ঠেকিয়ে প্রণাম করছি আর চক্ষু 
মুদ্রিত করে ভাবছি, এই তো সেই পাদুকা, মা তুমি শ্রীচরণে ধারণ করে 
হেঁটেছ, বেড়িয়েছ - তাতে তোমারই গন্ধ, তোমারই স্পর্শ। এ ঘর 
তোমার পাদস্পর্শে পবিত্র। এই ঘরে আসতে পারা আমাদের সৌভাগ্য। 
এসব কথা চিন্তা করে করে প্রণাম করে — যখন চোখ খুলে তাকালাম 
দেখি কন্যাপীঠের একজন উজ্জ্বল গৌরবর্ণা ব্রহ্মচারিণী মায়ের প্রসাদী 
আম নিয়ে এসে আমাদের চারজনের প্রত্যেককে একটি করে আম 
দিলেন। এইমাত্র একটু আগে অটোতে বসে আশ্রমে আসার সময়ে 
পথে দেখলাম, ভ্যানরিক্স করে পাকা পাকা লোভনীয় আম বিক্রী 
হচ্ছে। খুব লোভ হয়েছিল। ঠিক হয় আজ রাতে অবশ্য অবশ্যই 
আমরা সবাই একটি করে আস্ত আম খাবো। আম কেনার দায়িত্ব 
অনুপমকে দেওয়াও BA | কিন্তু কি আশ্চর্য মা যে আজও আমাদের কথা 
কান পেতে শোনেন! তাই বুঝি মা আড়ালে থেকে নিজেরই একজন 
ব্ৰহ্মচারিণীকে দিয়ে আমাদের চারজনকে ঠিক চারটি আমই দিলেন। 
এই ঘটনা কে কিভাবে দেখবে, ভাববে তা প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাপার, 
অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়লাম। সার্থক হলো কাশী আসা। স্মৃতিতে 
ভেসে উঠল হাসিভরা মায়ের সুখখানা। কে বলে মা নেই? তিনি 
আছেন। আছেন এই মহা অনুভবে মনপ্রাণ ভরে গেল। 
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কণ্ঠের স্তব, স্তুতি, প্রার্থনা ও সঙ্গীতে আশ্রমের আকাশ বাতাস _ 
আনন্দমুখর,হয়ে উঠল। মা মা গানের সুরে হৃদয় আনন্দে আগ্লুত। 
দূরে থেকে নয়, কাছে এসে মাতৃমহিমায় উদ্ভাসিত কন্যাপীঠ দর্শনে 
মন-প্রাণ অনুভব- অনুভূতিতে ভরে গেল। কাশীর 'পতিতপাবণী 
গঙ্গাতটে কন্যাপীঠে বসবাস করে, শুদ্ধাচার ও মায়ের পবিত্র দৃষ্টির 
মধ্যে থেকে যাদের ব্রহ্মচারিণী জীবন গড়ে উঠেছে, তাদের দেহে 
মনে শ্রীত্রীমায়ের পবিত্র হতে পবিত্রতর অপ্রাকৃত দেহের সুগন্ধ অনুবন্ধী 
_ হয়ে আছে তীদের মহত্তর জীবনাদর্শের একটা সবিশেষ গরিমা ও 
মর্যাদা আছে, কন্যাপীঠের এই আদর্শ ব্রহ্মচারিণীদের দর্শন করাও AH | 
কন্যাপীঠে বর্তমানের ব্রন্মচারিণীদের মধ্যে একমাত্র ব্রন্মচারিণী 
শ্রদ্ধেয়া গীতাদিকেই আমি চিনি, জানি। কাশী-আশ্রমে অবস্থানকালে 
ওঁনার মুখে শ্রীশ্রীমায়ের কথা শ্রবণের তীব্র বাসনা ছিল। কিন্তু কন্যাপীঠে 
গিয়ে জানতে পারি উত্তরাখন্ডের ভয়াবহ বিধ্বংসী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের 
সময় উত্তর কাশীর অবস্থাও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তখন গীতাদি 
অপার FENI সকলপ্রকার বিপত্তি থেকে রক্ষা পেয়ে সকলকে নিয়ে 
কাশী কন্যাপীঠে ফিরে এসেছেন কিন্তু আশ্রমে এসেই তিনি ভীষণ 
অসুস্থ হয়ে পড়েন, ফলে প্রথম দিন ওনার সাক্ষাৎ লাভও হলো না 
আর মাতৃকথাও শোনা হলো না বলে মনে বড় কষ্ট ছিলো। 
তৃতীয় দিনে সন্ধ্যার ট্রেনে কলকাতায় ফিরে আসবো বলে মন বড় 
চঞ্চল। বারবার আশ্রমের মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর বিগ্রহ দর্শন 
করেও যেন আশ মিটছে না। সকালবেলা নয়টা-দশটা হবে। কন্যাগীঠের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী আনন্দময়ী মাকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখি মাতৃমন্দিরের 
সম্মুখের ঘরে শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারিণী গীতাদি বসে আছেন। প্রণাম জানিয়ে 
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বললাম - “আপনাকে দেখে খুব আনন্দ হলো।” সাথে সাথেই তিনি 
বলে উঠলেন আমার এখানে এখন আসার কথা নয়। কিন্তু একজন 
লোক আশ্রমের কাজে আসবে বলে বলছিল এবং সে আমার সাথে 
দেখা করবে বলেই এসেছি। কিন্তু লোকটি তো ওর দেওয়া সময় মত 
এখনও এলো না। কিন্তু আমার মন বলছে আসলে গীতাদিকে মা-ই 
এভাবে বসিয়ে রেখেছেন। এই তো মধুর মাতৃলীলা। গীতাদির সাথে 
মাতৃকথা হলো খুব অল্প কিন্তু পেলাম অনেক। শ্রীশ্রীমা যে বলেন, 
বাসনা শুদ্ধ হলে স্বয়ং ভগবান তা পূরণ করেন। বাস্তবে অবশ্যই তাই 
হলো। এও যে শ্রীশ্রীমায়ের লোকাতীত মহিমা কন্যাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী মা আনন্দময়ী প্রত্যক্ষ করিয়ে দেখালেন। মাতৃমহিমায় আজও 
কন্যাপীঠ জাগ্রত, প্রাণমুখর। 
সাবিত্রী মহাযজ্ঞ 


১৩৩৩ সনে ঢাকার শাহবাগে দীপান্বিতা-কালীপুজা উপলক্ষ্য করে 
শ্রীত্রীমায়ের শরীর অবলম্বনে এক অভাবনীয় অলৌকিক দেবলীলা 
সংঘটিত হয়েছিল। সেদিন পূজা হলো। কিন্তু পূজাস্তে যে যজ্ঞ হয় সেই 
যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওয়া হয়নি, এবং যজ্ঞের অগ্নি নির্বাপন করা হয়নি, 
মাতৃখেয়ালে একটি পাত্রে এ যজ্ঞের অগ্নি যথাবিহিত নিষ্ঠায় ও নিয়মে 
সুরক্ষিত রাখা হয়। এ সময়ে মা আপন খেয়ালে বলেছিলেন — “এই 
যজ্ঞের আগুন মহাযজ্ঞে লাগাইয়া দিব!’ 

মাতৃবাক্য অপ্রতিহত। 4 সময় যজ্ঞের হোমাগ্রিতে দ্রব্য আহুতি 
দিলেই মায়ের আহার হয়ে যেত, এবং তিনি কিছুদিন নিজের শরীরের 
জন্য অন্য আহার গ্রহণ করতেন না। 

Talat দেবতার সাথে সর্বদেবময়ী মায়ের একাত্ম সম্বন্ধ | 
প্রজ্বলিত অগ্নির প্রজবলনে কোন বিঘ্ন বা ন্যুনতা ঘটলে মা নিজে তা 
অনুভব করতেন এবং শরীরের প্রাণাগ্নির মধ্যে তাকে আকর্ষণ করে 
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আশ্রয় দিয়ে রাখতেন তারপর বিশেষ নিয়ম ও নির্দেশ দিয়ে যজ্ঞের 
অগ্নির অখন্ড ধারা সুরক্ষা করতেন। যজ্ঞাগ্নির উপর এমনই ছিল মায়ের 
সবিশেষ খেয়াল। | 

ভাবতে অবাক লাগে সেই ১৩৩৩ সাল থেকে ১৩৫৩ সাল পর্যন্ত 
এই ২০ বৎসর ঢাকার আশ্রমে নিষ্ঠার সাথে যজ্ঞান্নি শ্রীত্রীমায়ের 
খেয়ালে সুরক্ষিত থাকে। মায়ের খেয়ালে এ পবিত্র অগ্নি ঢাকা থেকে 
প্রজ্বলিত করা হয়। মাতৃ শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী যা ১৩৩৩ সালে স্ফুরিত 
হয়েছিল — তা যথার্থই সাকার রূপ পরিপ্রহ করল। যজ্ঞের উপলক্ষ্য 
— বিশ্বমানবের কল্যাণ। একদিন নয়, দুইদিন নয়, তিন বৎসর 
নিরবচ্ছিনভাবে যথাবিহিত নিয়মে যজ্ঞের হোমক্রিয়া প্রতিদিন বড় 
বড় পন্ডিতগণ নিষ্ঠার সাথে করতেন। কাশী-আশ্রমের এ এক বড় 
ইতিহাস। 

অখন্ড মহা যজ্ঞের পূর্ণাহুতির দিন শ্রীশ্রীমা গুরুপ্রিয়া দিদিকে 
ডাকলেন। দিদি সুদীর্ঘ তিন বৎসর ব্যাপী এই বিশাল কর্মযজ্ঞের কাজে 
তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত রেখেছিলেন। যজ্ঞ উপলক্ষ্যে 
আশ্রমে বড় বড় মহাত্মার আগমন হয় যা অকল্পনীয়। সবই মায়ের 
খেয়াল। মায়ের অনুপম লীলা। পূর্ণাহ্ুতি উপলক্ষ্যে আশ্রমে বড় বড় 
মহাত্মা, সাধু সন্ত উপস্থিত হয়েছেন। যজ্ঞস্থলে মা মহাত্মাদের সাথে 
বিশেষ আসনে বসে আছেন। 

পূর্ণাহুতির সময়ে মাতৃ-আদেশে দিদি যজ্ঞশালায় এলেন। সজল 
নয়নে দিদি যজ্ঞের দিকে লক্ষ্য করে অগ্নিদেবকে বললেন - “তুমিও যে 
মা-ও A আমি জপের সংখ্যা রাখিতে পারিনি। এখন যতক্ষণ পূর্ণাহুতি 
শেষ না হয়, ততক্ষণ আমি জপ করি, তুমি গ্রহণ কর এবং আমাকে 
দেখা দাও!’ দিদি একাগ্রমনে জপ-ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। 


দিদির একাস্ত প্রার্থনায় এই কাশী-আশ্রমে ঘটে গেল এক 
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অলৌকিক ঘটনা, দিদির দৃঢ় প্রত্যয়, নী E 
ফলস্বরূপ তিনি পূর্ণাহুতির সময় স্বচক্ষে যা দর্শন করেন তা দিদির 
ভাষায় - “অগ্নিদেবতার দিকে চাহিয়া দেখি কি অগ্নিদেব যজ্ঞশালা 
ভেদ করিয়া আকাশে মিশিতে চলিয়াছেন। অগ্নিশিখা যজ্ঞশালার চূড়ার 
প্রধান ধবজদন্ডের পাদদেশ স্পর্শ করিয়া যেন উর্দদিকে উঠিতে লাগিল। 
দৃশ্য দেখিয়া আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম। আমি. যেন আর. 
আমাঁতে নাই। সব ভুল: হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে যেন কোথাও কিছু 
নাই, শুধু লেলিহান অগ্নিশিখা। ইহার মধ্যে আবার হঠাৎ দেখিতে 
পাইলাম একটি রক্তবর্ণ মূর্তি wage হইতে উঠিয়া উর্দ্ধে মিলিয়া 
গেল, আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া feet ভাবে ‘মা’ “মা” করিতে 
লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার চাহিয়া দেখি আমার আনন্দময়ী মা-ও 
“ওঁ ভাবে উঠিয়া শূন্যে মিশিয়া গেল। মা যে মুর্তিতে আমার পাশে 
' বসিয়াছিলেন ঠিক সেই-সূর্তিতেই TAGS হইতে উঠিলেন দেখিলাম। 
দেখিয়া আমি যেন কেমন হইয়া গেলাম, দৃশ্যটি এতই জীবন্ত এতই 
প্রত্যক্ষ যে আমি অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম যে অপরেও কেন 
এত স্পষ্ট মূর্তি দেখিতে পাইল না। ইহা যজ্ঞেশ্বরের কৃপা ভিন্ন আর কি 
হইতে পারে!” (শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী - ১০ম খন্ড) 

১৯৫৩ সালে কাশী-আশ্রমের পুণ্যভূমিতে যে স্থানে সাবিত্রী 
মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানটি মায়ের উপস্থিতিতে হয়েছিল সেই পবিত্র স্থানটির 
নিদর্শনস্বরূপ যজ্ঞস্থলীতে একটি অপুর্ব সুন্দর শ্বেত পাথরের মন্দির 
তৈরী করে তাতে যজ্ঞের অগ্নিদেবতাকে সেই ১৯৩৩ সন থেকে পূর্বাপর 
একইভাবে এখনও সুরক্ষিত রেখে প্রতিদিন যথাবিহিত বিধি উপচারে 
মাতৃখেয়ালের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি রেখে হোম ক্রিয়া চলছে। এ এক 
আশ্চর্য ব্যাপার। এ পবিত্র স্থান দর্শনমাত্র মনে অতীতের কাহিনী ও 
স্মৃতি এসে আনন্দ জাগায় 


এই যজ্ঞস্থলীর মন্দিরে অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমনি আজও 
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একইভাবে একটি অতি পবিত্র অনির্বান অগ্নিশিখা ধীর স্থির ভাবে 
অপূর্ব স্নিগ্ধ জ্যোতিতে স্থানটি অহৰ্নিশি আলোকিত করে জ্বলছে ও 
শ্রীশ্রীমায়ের কালাতীত মহিমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এ-ও এক 
মাতৃলীলা যা দর্শনেও আলোর ছোঁয়ায় মন-প্রাণ পবিত্র হয়। 


শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাদেবী 


“অন্নপূর্ণা মায়ের কথা” মানে শ্রীশ্রীমায়ের দেবলীলার কথা। 
পাকিস্তান হওয়ার পর মাতা অন্পূর্ণার বিগ্রহ টাকা হতে কাশীর আশ্রমে 
নিয়ে আসা হয়। কাশী-আশ্রমে নূতন মন্দির নির্মাণ করা হলে নবনির্মিত 
মন্দিরে ১৩৫৭ সনে শ্রীত্রীমায়ের উপস্থিতিতে মাতা অন্নপূর্ণাদেবীর 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকায় শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাদেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার 


এক সুন্দর ইতিহাস.-আছে। যা মায়ের দেবলীলার এক. অনুপম সুন্দর ... 


কাহিনী। ১৩৩৬ সনে টাকায় রমণার কালিবাড়ির উত্তরে মায়ের আশ্রম 
করা হয়। এই সময় মা বলিলেন - ‘এই শরীরের মুখ হইতে কতকগুলি 
কথা এখন ফুটিয়া উঠিতেছে। কথাগুলি জ্যোতিষকে বলা প্রয়োজন। 
জ্যোতিষ এখানে উপস্থিত নাই। তাই তোমাকে প্রফুল্ল মুখার্জী নামক 
এক যুবক) বলা হইতেছে — আজ হইতে কালীর ঘটের ডানদিকে 
অন্নপূর্ণার একটি অন্নভোগ অপর থালায় করিয়া নিবেদন করিবে। দেবী 
অন্নপূর্ণার একটি মূর্তি তৈরী করিতে হইবে। আধ হাত উঁচু সিংহাসন, 
বাম উরুর উপর ডান পা তুলিয়া বসিয়া থাকিবে। বাম পায়ের উপর 
পদ্ম থাকিবে, বাঁ হাতের উপর একটি বাটি এবং ডান হাতে হাতা 
বাড়াইয়া শিবকে অন্ন দিতেছেন- এই ভাবের মুর্তি হইবে। অন্নপূর্ণার 
ডানদিকে, দাঁড়ানো অবস্থায় শিবের মূর্তি, দক্ষিণে ব্রিশূল, বাম বগলে 
' ভিক্ষার ঝোলা থাকিবে, দুই হাত পাতিয়া অন্নপূর্ণার নিকট হইতে ভিক্ষা 
চাহিতেছেন — এই ভাব। অন্নপূর্ণার বামদিকে একটু উপরের দিকে 
শূন্যে কালীমুর্তি, যেন পিছন দিক হইতে ধাবিত হইয়া মা আসিয়া 
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উপস্থিত হইতেছেন। শূন্যের উপর অর্থাৎ কালীর নীচে আধাররূপে 
শিব থাকিবেন না। ইহাদের উর্ধে চালনীর উপরদিকে বসা অবস্থায় 
চতুৰ্ভুজ বিষ্ণু থাকবেন, এবং তন্নপূর্ণার সিংহাসনের নীচে একপাশে 
স্বতন্ত্র ছোট একটি গণেশ মূর্তি থাকিবে। এই মূর্তি বানাইবার জন্য এ 
রূপার কলস, রূপার থালা একটি, গ্লাস একটি এবং এ শরীরের হাতের 
সোনার চুড়ি চারগাছা ও সোনার হার একছড়া জ্যোতিযকে দিয়া দিবে। 
যতদিন না মূর্তি তৈয়ারী হইতেছে, ততদিন কালীর ঘটেই অন্নপূর্ণার 
পুজা ও ভোগ নিবেদনাদি চালাইয়া যাইবে!’ 

“এ সব কথা মা প্রফুল্লবাবুকে দিয়া আবার বলাইয়া লইলেন। সে 
ঠিক ঠিক বুঝিয়া লইল কিনা ।' ভাইজী মায়ের নির্দেশিত অন্নপূর্ণা সহ 
বিগ্রহসকল তৈরী করালেন। সোনার গহনা গলিয়ে মূর্তিতে ঢেলে 
দেওয়া হল, অষ্টধাতুর খুব সুন্দর সুন্দর মূর্তি হলো। বিশ্বনাথ রূপার 
WS | মায়ের শরীরের সব গহনা ভেঙ্গে দেবতার গহনা করা হয়। মূর্তি 
প্রস্তুত করার সময় মা স্বয়ং এবং বাবা ভোলানাথ ও ভাইজী কারিগরের 
কর্মশালায় গিয়ে নির্দেশ দিয়ে আসতেন। তাই সহজেই অনুমেয়, এই 
অন্নপূর্ণা মূর্তি নির্মাণের এক অদ্ভুত খেয়াল মায়ের ছিল, তাই তো তার 
মাহাত্ম্য ও মহিমা অপরিসীম | 

এই পূজা উপলক্ষ্য করে “ টা কটি peaz 
গেল যে, মায়ের দিব্য দেহের উপর যে জন্মমহোৎসবের বিশেষ পুজা 
মাকে করা হইত, এখন হইতে মায়ের এ পুজা শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা বিগ্রহেই 
করিতে হইবে।” মায়ের অভিপ্রায়ের তাৎপর্য্য অনুধাবন করলে বোঝা 
যায় শালপ্রামে যেমন ARE পূজা সম্পাদিত হয় তেমনি শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা 
বিপ্রহে, শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের পূজা হবে। সকলে এ কথা অবগত 
হলো। দেখা গেছে নির্দিষ্ট তিথিপূজার সময় মা কিছু সময় মন্দিরে 
থেকে পরে গুহার ভিতরে গিয়ে পড়ে থাকতেন। পূর্বেই মা, বাবা 
ভোলানাথকে পৃজাকর্মাদির নির্দেশও দিয়ে রাখতেন। আর NA 
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দ্বারা দেবতার মধ্যে দেবশক্তি, অনুষ্ঠানকারিদের মধ্যে ক্রিয়াশক্তি এবং 
মন্ত্রাদির ভিতর দিব্য চৈতন্যশক্তি গুহার নিভৃত শয়ানে থেকেও মা 
নিজে যে ক্ষেত্রে যেরূপ প্রয়োজন সেরূপ শক্তি - সঞ্চার করে যাচ্ছেন। 
কাজেই এই পূজাকে উপলক্ষ্য করে ভক্তগণ আপন আপন প্রাণে 
মায়েরই এশীশক্তিতে আনন্দে মাতোয়ারা ও get হয়ে পড়েন। বিরাট 
উৎসব শেষ হলো। উৎসব শেষ হতেই মা ঢাকা হতে দেরাদুনের 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। 

ভক্তমন্ডলী স্ফভাবতঃই মাতৃবিরহে মর্মাহত। এ সময় 
সৌভাগ্যক্ৰমে মহাযোগী শ্রীশ্রী রামঠাকুর মহাশয় ঢাকায় এসে উপস্থিত 
হলেন। ঠাকুরের আগমন সংবাদ পেয়ে একদল মহিলা ভক্ত নিতান্ত 
বেদনাহত হৃদয়ে ঠাকুরকে দর্শন করতে গেল-ও মায়ের জন্য তাদের 
মনঃকষ্টের কথা ঠাকুরকে জানালো। 

শ্রীশ্রী ঠাকুর তাদের কথা শুনে ও দুঃখ দেখে বললেন - 
“আপনাদের জন্যই তো মা এই অন্নপূর্ণা স্থাপন করিয়া নিজেকে এখানে 
সর্বদার জন্য রাখিয়া গেলেন। অন্নপূর্ণা নামে পরিচয় দিয়া নিজেকেই 
এখানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অন্নপূর্ণাকে আনন্দময়ী মা বলিয়া দেখুন।” 

(অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে - রমাকান্ত আনন্দবার্তা - ১৯৭২ জানুয়ারি 
থেকে অক্টোবর সংখ্যা 1) 

মহাযোগী পরমপুরুষ শ্রীশ্রী রামঠাকুর মাতৃভক্তদের নিশ্চিতভাবে 
স্মরণ করিয়ে দিলেন - “অন্নপূর্ণাকে আনন্দময়ী মা বলিয়া দেখুন!’ 
শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখের প্রতিটি শব্দ বেদবাণী। কোন মহাপুরুষের নিকট 
থেকে এমন সুস্পষ্ট নির্দেশ বড়ই অর্থবহ ও সৌভাগ্যের। মা অন্নপূর্ণা 
ও মা আনন্দময়ী এক ও অভিন্ন। এ কথা শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে 
জানা গেল। মা স্বয়ংই অন্নপূর্ণা এ তো আমাদের জন্য বিশাল কথা । 


মায়ের জন্মতিথি পূজা উপলক্ষ্য করে শ্রীশ্রীমায়ের অভিপ্রায় ও 
অনুরূপ দিক নির্দেশ করে। মা আপন অপ্রাকৃত দেহে সরাসরি পূজা 
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গ্রহণ না করে ভক্তদের অন্নপূর্ণাদেবীর পূজা করার নির্দেশ দিয়ে বুঝিয়ে 
দিলেন তিনি মানবদেহে ও দেবীবিগ্রহে সব ভাবেই 'অবস্থিত আছেন ` 
তাই তার মানবীদেহে পূজা আর অন্নপূর্ণাবিগ্রহে পূজা দুই-ই এক ও 
অভিন্ন। | 
এ যেন গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ কথা - 
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 

কাশী-আশ্রমে অন্নপূর্ণা মন্দিরে অন্নপূর্ণা দেবীবিপ্রহের সম্মুখে বসে 
যারাই শ্রীশ্রীমায়ের আপন খেয়ালে ও আগ্রহে নির্মিত মূর্তির সুন্দর 
ইতিহাস বারবার স্মরণ মনন করবে তারা সবাই মায়ের দেবলীলার 
এক অপার্থিব অনুভবের জগতে ডুবে যাবে। ইহাই কাশী-আশ্রমের এক 
বিশাল মাহাত্ম্য | 

-*আনন্দজ্যোতি মন্দির ও আনন্দজ্যোতি গোপাল 

চন্ডীমন্ডপ থেকে সামান্য দূরত্বে অবস্থিত আনন্দজ্যোতি মন্দিরে 
আসা হলো। দেখলাম, শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী নিজ আনন্দময় রূপ গ্রহণ 
করে শতদল শ্বেতপদ্মের উপর প্রসন্ন-বদনে বসে আছেন, মুখে সোনালী 
দিব্য আভা, এ যেন জীবন্ত মায়ের জীবন্ত আনন্দঘন মূর্তি। রূপ 
confess | মাতৃ-শ্রীমুখের উক্তি — “কখনও কখনও এই শরীর হতে 
জ্যোতির ছটা বাহির হত তাতে চারিদিক জ্যোতির্ময় হয়ে উঠত। সেই 
জ্যোতি ক্রমে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে, এমন হতো! 

মা আছেন। তার চির ভাস্বর জ্যোতি আজও নিরস্তর তার 
মুখমন্ডলকে জ্যোতির্ময় করে রেখেছে। মায়ের কথা ভাবতে আনন্দ, 
শুনতে আনন্দ, শুধু আনন্দ আর আনন্দ। তাই তো কাশীর আশ্রমে 
এসে দেখছি, আশ্রমের প্রতিটি মানুষের দৃষ্টির মধ্যে, কথার মধ্যে যেন 
মায়েরই সেই মমতাভরা, করুণাভরা আঁখি, মধুভরা কণ্ঠস্বর। মা 
বলতেন - “অ-পর” অর্থাৎ মায়ের ‘পর’ কেউ নেই, সকলেই আপন। 
কাশী আশ্রমটাই যেন মাতৃময়। মাতৃ মহিমায় গরিমায় উদ্ভাসিত। কর্ণে 
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ভেসে আসছে, নি. “কাশী 
বিলে কাহাল রোযা rear 
“ গোপালজীর মন্দির? মন-প্রাণ এখন একাগ্রভাবে গোপাল অভিমুখী | 
সজল নয়নে ভূমিষ্ঠ হয়ে মাসকে বারবার প্রণাম করে আমরা 
মাতৃমন্দিরের পাশের সিঁড়ি বেয়ে গোপাল মন্দিরে পৌছলাম। দৃষ্টি 
অবাক্‌, বাক্‌ নির্বাক, দেখলাম কালোরূপও এতো আলো করে? 
চন্দনকাঠের তৈরী অপূর্ব রাজসিংহাসনে গোপাল বিরাজ করছেন। তার 
নয়নাভিরাম ভুবনমোহন ব্পের ছটার অনুপমদ্যুতিতে পরিপূর্ণ 
মুখমন্ডল জ্যোতির্ময় হয়ে আছে। চোখ ঝলসানো জরিবুটির কাজ করা 
রাজকীয় পোষাক, মাথায় কারুকার্যময় অপূর্ব সুন্দর মুকুট, গলায় ও 
কানে মুক্তোর অলংকার, হাতে সোনার বালা, সর্বোপরি গলায় সুগন্ধী 
পুষ্পমালা। বড় বড় শুভ্র-দীপ্ত চোখ, চোখের তারা নিবিড় কালো। 
টুকটুকে লাল ST! চোখে বড় মায়া, বড় আকর্ষণ, এই তো সেই 
মায়ের গোপাল, যারে দেখে দেখে চোখের পিপাসা, মনের তিয়াসা 
মেটে না। যতদূর মনে পড়ে মায়ের একটি কথা — “দুঃখ থাকিবে, 
ফলও আনন্দ!’ | 

এ কথা খাঁটি সত্য, ৩৫ বৎসরের গোপাল অদর্শনের দুঃখ শেষে 
আজ প্রাণ-মন ভরে কালো রূপে আলো করা গোপালজীকে দেখে 
আমার মন আনন্দে ভরে গেল। 

মা বলেন - ‘রূপে অরূপে সর্বরূপে একেরই প্রকাশ।” গোপালজীর 
মন্দিরে গোপালের ডানপাশে মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পট আর 
বামপাশে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর পট নিত্যদিন গোপালের সাথে পূজিত 
হচ্ছেন দেখে মায়ের বাণীর সত্যতা অনুভব করলাম এ সব আসলে 
একেরই পুজা । মা, গোপাল, মহাপ্রভু, প্রভু নিত্যানন্দ সবই এক! 
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শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে যখন শ্রীমন্‌ 
মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয় সে সময় মহাপ্রভুর বিগ্রহের মূর্তির পায়ের 
আঙ্গুলে চোট লাগে। তৎক্ষণাৎ মা নিজের পায়ের আঙ্গুলে ব্যথা অনুভব 
করে বুঝতে পারলেন শ্রীমূর্তি-প্রতিষ্ঠার সময় একটা কিছু হয়েছে। 
খবর নিয়ে জানা গেল, সত্যই শ্রীমূর্তির পায়ের আঙ্গুলে চোট 
লেগেছিল। 
হাতে অতি সামান্য চোট লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের হাতেও ব্যথা। 
গোপালের খোঁজ নিয়ে মা জানতে পারলেন, অভিষেকের দিন 
গোপালজীকে নীচে নামানোর সময় হাতে সামান্য চোট লেগেছে। “মা 
যে কি এবং কি নন তাহা কি আমাদের বলিয়া শেষ করিবার সামর্থ্য 
আছে’ কাশী-আশ্রমের গোপাল-মন্দিরে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎ গোপালবিগ্রহ 
দর্শন করে হৃদয় জুড়ে যে আনন্দ ও অনুভূতি হয়েছে তা কোন ভাষায় 
প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এতদিনের স্বপ্নে দেখা জিনিস জাগরণে প্রত্যক্ষ 
করছি। 

গুরতপ্রিয়াদি ও বিশুদ্ধাদির গ্রন্থে পূর্ণজ্যোতি আনন্দজ্যোতি 
গোপালের বহু চমৎকার কাহিনীর বর্ণনা আছে। আনন্দজ্যোতি 
গোপালের মায়ের কাশী-আশ্রমে আগমনের এক বর্ণময় সুন্দর 
রোমাঞ্চকর ইতিহাস আছে। গুরুপ্রিয়াদেবীর লেখা “আনন্দজ্যোতি 
গোপাল’ গ্রন্থ থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে শ্রীশ্রীমা ও 
গোপালের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সন্বন্ধের কথা ধারণায় আসে। আর এ 
থেকেই বিদ্যুৎ চমকের মতো উজ্জ্বল আলোর ছটায় ভক্তের হৃদয়ে 
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে লীলাময়ী মা ও রসঘন লীলাবিগ্রহ গোপালকে 
নিয়ে নব নব ভাবের চিন্তন ও মননের আনন্দময় জগৎ। এ গোপাল 
সাধারণ গোপাল নয়, এ সেবায়েতের ভাগ্নেকে স্বপ্ন দেখিয়ে বলে - 
'চান্দু-চান্দু আমার পুজা হয় না, আমাকে কাশী ছাড়িয়া যাইতে দিও 
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না। তাই তো এ গোপাল ব্যক্তের চেয়েও ব্যক্ত, বাস্তবের চেয়েও 
বাস্তব, তাই কিনা নানা বাহানায় ধরা দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে পাযাণের 
মধ্যেও রয়েছে দেবতার রসঘন প্রাণের স্পন্দন। 

বাজিতপুরে সাধনার খেলায় মায়ের খেয়ালে ভগবানের 
রূপ-অরূপের বিরাট তত্ত্বের প্রকাশ হয় আর তখনই মায়ের খেয়ালে 
আসে গোপালের কথা। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখে এসব সাধনার খেলার 
কথা শুনার সৌভাগ্য গুরুপ্রিয়াদিদির হয়েছিল। 

তিনি গোপালের অমৃত লীলাখেলার কথা মায়ের শ্রীমুখ থেকে 
যতটুকু শুনেছেন এবং গোপাল নিজ থেকে কৃপা করে আশ্রমে আসার 
পর থেকে প্রত্যক্ষভাবে যা দেখিয়েছেন, সেই সব কথা তিনি তার 
প্রণীত “আনন্দজ্যোতি গোপাল" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 

গ্রন্থের প্রাক্কথনে তিনি লিখেছেন - “ঢাকার বাজিতপুরে সাধনার 
খেলা চলিতেছে — অনেকদিকের বিরাট তন্বও..... যতক্ষণ মা এ 
আসনে থাকিতেন সব সময় মায়ের ২/৩ হাতের মধ্যে পাশেই গোপাল 
থাকতো! কখনও বসিয়া, কখনও হামাগুড়ি দিয়া, কখনও একটু 
দীড়াইয়া, নড়িয়া, চড়িয়াও! নিজের গোপাল! সেই রূপের বর্ণনা কোন 
ভাষায় কতটা আর বলা যায়ঃ বুঝিয়া লওয়া এ সব কথা গোপন 
রাখার ভাবই ছিল মার খেয়ালে!’ 

তার সুদীর্ঘ দিন পর ১৯৫২ সন। শ্রীশ্রীমায়ের দক্ষিণ ভারত 
ভ্রমণকালে কলিকাতার এক ভক্ত মহিলা এসে মাকে বলে — “এক 
গোপালকে আমি দেখেছি” — “আমার কোলে। খুব আদর করিতেছি । 
বেশ বড় গোপাল৷’ তখনই আবার বাজিতপুরের দেখা সেই গোপালের 
কথা মায়ের খেয়ালে আসে। তখনও মা এসব কথা গোপনই 
রেখেছিলেন প্রকাশ করেন নি। 

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীশ্রীমা কাশী-আশ্রমে এসেছেন। সে সময় 
বাটুদা এসে মাকে জানালেন যে “পাকিস্তানের কোনও জমিদারের একটি 
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পুরাতন গোপাল মূর্তি কাশীতে একজনের বাড়িতে আছে। সে সেবার 
উপযুক্ত অর্থের অভাবে গোপাল মুর্তিটিকে গঙ্গায় বিসর্জন দিবার কথা 
ভাবিতেছে। কেহ আগ্রহ প্রকাশ করিলে এখনই দিয়া দিবে! বাটুদার 
মুখে গোপালের সব কথা শুনে মা একটু হাসলেন, আমাদের ক্ষুদ্র 
বুদ্ধিতে মনে হয় গোপাল কাশী-আশ্রমে আসবে বলেই সুদূর পাকিস্তান 
থেকে এসে বসে আছে শুধু সময়ের অপেক্ষা আর সে সময় ঘনিয়ে 
এসেছে বলেই কি শ্রীশ্রীমায়ের মুখে আনন্দের হাসি? স্বামী পরমানন্দজী 
ও গুরুপ্রিয়াদেবীকে মা ডেকে বললেন, “কেহ গোপাল দিতে 
চাহিতেছে। তোমাদের আশ্রমে তোমরা গোপাল নেবে কি? এই শরীর 
ঠাকুর আনিবে বলে কি করিয়া? এখানে তো কোনও দস্তখত বা 
আঙ্গুলের টিপেরও প্রশ্ন নাই। তোমাদের মত হইলে APTS তোমরা 
বলিতে পার। বাটুর সঙ্গে কথা বলিয়া ঠিক কর!” 

গোপালজী আসুক এ ভাবটা মায়ের কথা থেকে স্পষ্ট তবু মা 
কখনও নিজে থেকে সরাসরি আশ্রমের কাজের কথা বলেন না। তিনি 
তো বলেন - “জগৎ জুড়ে মায়ের একটাই আশ্রম!’ তাই কাশী আশ্রমে 
গোপাল আনার বিষয়টাও স্বামী পরমানন্দজী ও গুরুপ্রিয়াদেবীর উপর 
মা ছেড়ে দিলেন। তখন গোপালকে আশ্রমে আনার কথা স্থির হল। 

শ্রীশ্রীহরিবাবাজী মা'কে বৃন্দাবনে যাবার জন্য আহ্বান করেছেন। 
মা বৃন্দাবন যাওয়ার সময় ব্রহ্মচারী কান্তিভাইকে ডেকে বললেন - 
‘যদি আমার যাওয়ার পর গোপালজীর বিগ্রহ আশ্রমে দিয়া যায় তবে 
যেন সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবনে লইয়া War Bats কথার মধ্যে ‘যদি’ 
শব্দ ব্যবহার করে গোপালজীর আগমনে একটা প্রশ্ন রেখে দিলেন।. 
হ্যা তাই হলো। গোপালজীর আশ্রমে আসার পথে বাধা হয়ে দাড়ালো 
টাকার প্রশ্ন। কয়েক শত টাকা ছাড়া পূজারী গোপাল দিতে রাজি নয়। 
এ সব কথা শোনার পর স্বামী পরমানন্দজী পয়সা দিয়ে গোপাল 
আনতে রাজি হলেন না। 

গোপালজীর কাশী-আশ্রমে তখন আসা হলো না আর বৃন্দাবনেও 
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যাওয়া হলো না। এর পর দীর্ঘদিন গোপালের ব্যাপার নিয়ে আর কোন 
কথাবার্তা নেই, সব চুপচাপ। 

১৯৫৪ সন, আগষ্ট মাস। মা দেরাদুনে আছেন, কন্যাপীঠের 
মেয়েরা মা'কে ঝুলন উৎসবে কাশী-আশ্রমে উপস্থিত থাকার জন্য 
প্রার্থনা জানায়। জেরি 
আসবেন স্থির হল। 

. একদিন মা নিজের ঘরে শুয়ে আছেন সে si ORE 
খেয়ালে গোপালের কথা আসে, তখন মা আপন ভাবে গোপালকে 
বলেন - “আসিবে ঠিক করিয়া আবার কি নট্‌ খট্‌ বাধাইলে? কোন 
'" ব্যবস্থা করিয়া আসিয়া পড় না! 

আজ আপন ভাবে গোপালজীকে কাশী আশ্রমে আসার জন্য 
স্বয়ং মা আহ্বান করছেন। এবার সত্যই গোপালকে যে আসতেই হবে। 
মায়ের খেয়াল অপ্রতিরোধ্য। ঘটনা সে দিকেই গড়াবে। হ্যা গড়ালোও। 

৯ই আগষ্ট ১৯৫৪ সন ঝুলন উৎসব আরম্ভ হবে। মা উৎসব 
উপলক্ষ্যে কাশী আশ্রমে এসে পৌছলেন। মা আশ্রমে আসার পরই 
বাটুদা একখানা পত্র নিয়ে মায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। পত্রখানা 
মা'কে পড়ে শোনানো হল, দেখা গেল গোপাল মুর্তিটি যাদের কাছে 
গোপালবিগ্রহ দিতে রাজি। কথা ও চিঠি শুনে মা বলেন - “যে মোটরে 
এখনই আসিয়াছি, সেই মোটরেই গোপালজীকে নিয়া OPT! কান্তিভাই 
ও বাটুদা মায়ের আদেশ পেয়ে গাড়ী নিয়ে গোপালজীকে আনতে 
গেলেন। গোপালজী আশ্রমে আসছে, মা গোপালজীর বসার আসনের 
ব্যবস্থা করতে বললেন। মায়ের নির্দেশ মতো গোপালজীর আসন 
ইত্যাদি সব পেতে রাখা হল। মায়ের শ্রীমুখে মিষ্টি মধুর হাসি। 

ঝুলন একাদশী তিথিতে মা যে মোটরগাড়িতে আশ্রমে এসেছিলেন 
সেই গাড়ি চড়ে গোপালজীও কাশী-আশ্রমে এসে স্বমহিমায় আপন 
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জায়গায় আপন আসনে সমাদরের সাথে বসলেন। গোপাল বেশ 
বড়সড়। অতি সুন্দর উজ্জ্বল অবয়ব। মুখভরা হাসি। 

গোপীনাথ কবিরাজ WT সেই সময় আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন 
- তিনি গোপালজীকে দর্শন করে আনন্দে বলেন - “এ তো একেবারে 
জাগ্রত গোপাল’ | আসলে এ বে মায়ের খেয়ালে দেখা বাজিতপুরের 
গোপাল। এই গোপাল কাশী আশ্রমে আসার পর মা বলেন - “দেখ 
কেমন জাগ্রত গোপাল। যখন কথা হইল যে কান্তিভাই গোপাল নিয়া 
বৃন্দাবন যাইবে তখন হঠাৎ টাকার একটা বাহানা করিয়া বৃন্দাবন যাওয়া 
বন্ধ হইয়া গেল। আর ঝুলনের সময় এই শরীরটার কাশী আসা হইয়াছে 
ঠিক এখনি গোপালজী একেবারে ঠিক ঠিক দিনে আসিয়া হাজির 
হইলেন। এই সবই গোপালের খেলা ।” 

মাধুর্য রসে পরিপূর্ণ প্রেমমধুর মুরতি চিন্ময় গোপালবিগ্রহ আশ্রমে 
এসে আসনে বসার পর মা সকলকে ডেকে বলছেন - “দেখ, দেখ কি 
সুন্দর।' এই হলো কাশীর গোপাল আসার ইতিহাস। মন্দিরে দাঁড়িয়ে 
মিষ্টি মুখে দুষ্টু হাসিভরা প্রাণহরা মধুর স্মৃতিমাখা গোপালজীকে নয়ন 
ভরে দেখে প্রাণে শিহরণ জাগে। তার একই মুকুট প্রতিদিন পরতে 
ভালো লাগে না, রূপোর নয় সোনার মুকুট চাই - এসব চুপি চুপি 
ঢাকায় মায়ের পুরনো ভক্ত কালনদিকে বলেন। কালনদি তখন 
কন্যাপীঠে, একই আবদার পরপর তিনদিন শুনে কালনদি প্রণাম করে 
প্রার্থনা জানালেন - “ঠাকুর সোনার মুকুট করে দেবার সামর্থ্য আমার 
নাই, তরুণের (দেশে) যদি একটা চাকরি হয় তবে তোমাকে সোনার 
মুকুট বানিয়ে দেব।” এই কথা দেবার পর গোপাল আর কিছু বলে না, 
কিছুদিন পর ছেলের চাকরি হলো। খবর এসেছে, সেই সঙ্গে প্রথম 
মাসের পুরো মাহিনার টাকাটাও ছেলে মাকে পাঠিয়ে দিল। টাকা 
পেয়েও কালনদির আর গোপালের মুকুট বানাতে দিতে যাওয়া হয় না, 
ওদিকে বর্ধার সময় কদিন যাবৎ বেশ বৃষ্টি, বেরোনো যাচ্ছিলো না। 
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“কালনদি কন্যাপীঠের হলঘর লাগোয়া ঘরে থাকেন এবং ঘর সবসময় 
তালাবন্ধ থাকে। সেদিন দুপুরে এসে দেখেন তার বিছানার উপরে দুটি 
ধূলোমাখা ছোট পায়ের ছাপ। ঝকঝকে পরিস্কার বেডকভারের উপর 
এরকম ধুলোমাখা ছাপ দেখে কালনদি ভীষণ রেগে যান। ছোট 
মেয়েদের ডেকে জিজ্ঞেস করেন কে ঘরে ঢুকে এ কাজ করেছে? কেউ-ই 
স্বীকার করে না, কালনদি ও ক্ষমাদি বাচ্চাদের বকতে থাকেন দোষ 
স্বীকার না করার জন্য অথচ কেউ ভেবে দেখছেন না যে তালাবন্ধ ঘরে 
কি করে ঢুকবে আর এই বৃষ্টির মধ্যে এমন শুকনো ধুলোর ছাপই বা 
কি করে সম্ভব। অনেক্ষণ ধরে বকাবকি চলছে কিন্তু সমাধান হচ্ছে না 
দেখে কন্যাপীঠের মেয়ে তারা বলল - ‘ঠিক আছে ছোট মেয়েদের পা 
মেপে দেখা হোক কার পায়ের ছাপ। তখন শুক্লা সবচেয়ে ছোট, তার 
পা মেপে দেখা গেল বিছানার ধুলোমাখা পায়ের ছাপ তার পায়ের 
চেয়ে অনেক ছোট। তাহলে কে এলো? তখন ক্ষমাদি বললেন - 
“কালনদি এ তোমার গোপালের কাজ নয়তো? মুকুট দেবে বলে দিচ্ছ 
না, তাই হয়তো এসেছিল। শুনে কালনদি কেদে বলেন - ‘তাই তো 
ক্ষমা, আজ নয় কাল করে করে অনেক দেরী করে ফেলেছি। গোপালের 
কি কৃপা স্বয়ং ঘরে এসে মনে করিয়ে দিলেন। বেডকভারটি প্রণাম 
করে তুলে রেখে সেদিনই বৃষ্টির মধ্যে ক্ষমাদিকে নিয়ে গোপালের 
মাপে একটি সোনার মুকুট বানাতে দিলেন। আরো আশ্চর্যের ঘটনা 
তরুণদা যত টাকা পাঠিয়েছিল ঠিক তত টাকাই লাগলো। 

মা তখন কিষণপুরে, মার কাছে চিঠি গেল গোপালের চাহিদার 
ঘটনা সহ। জন্মাষ্টমীর দিন মাকে এসে গোপালকে সোনার মুকুট 
পরাতে হবে। যথাসময়ে মা এলেন। খুব সমারোহের সঙ্গে জন্মাষ্টমী 
নন্দোৎসব হলো। ছোট ছোট মুক্তোর ঝালর দেওয়া নূতন সোনার 
মুকুট পরে গোপাল ঝলমল করতে লাগলো। কাশীর জনৈক ভক্ত 
গোপালের জন্য নিত্য ক্ষীরের নাড়ুর ব্যবস্থা করেন। কলকাতার বিশিষ্ট 
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. ধনী শ্রীমতী রাণী মজুমদার গোপালের ভোগের জন্য রূপোর বাসনের 
সেট ইত্যাদি দিলেন। পরে সোলনের রাজা যোগীভাইও সোনার মুকুট, 
হার, বালা, বাঁশী, নূপুর ইত্যাদি দিয়েছেন, পোশাকেরও অন্ত নেই!’ 
(আমার মা আনন্দময়ী, বিশুদ্ধা) 

গোপালজীকে দর্শন হলো, wal জুলাই ২০১৩ সন। প্রায় ৩৫ 
বৎসর পূর্বে ১৯৭৮ সনের ১৮ সেপ্টেম্বর সেই দিন করুণাময়ী জননী 
লিখতে বলেছিলেন — স্বামীজী পানুদাকে লিখেওছিলেন কিন্তু সব 
অতীত হয়েও আশ্চর্যজনকভাবে বর্তমান এবং সক্রিয়। মা বলেন - 
“আমি আগেও যা এখনও তা আর পরেও তা। অর্থাৎ তিনি নিত্য 
বর্তমান, জাগতিক নিয়মে শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও পানুদা আজ কেহ আর 
পার্থিব শরীরে নেই কিন্তু যার জন্য চিঠি লেখা হয়েছিল সেই বিনয় 
আছে এবং আজ কাশীতে উপস্থিত, শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখনিঃসৃত কোন 
বাণী যে কালের অধীন নয় তাই তো যথাসময় যেমনটি হওয়ার কথা 
তেমনটি আজও হয়ে চলেছে দেখে আমি অবাক। আমার চিঠির কথা 
কাউকে আমি ঘুণাক্ষরেও বলিনি কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার অলৌকিক- 
ভাবেই আশ্রমে আমার থাকা ও প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। 
গেলাম। স্বামীজীকে প্রণাম করে মাথা ওঠাতেই তিনি বললেন - “কোথা 
থেকে এসেছেন, কোথায় উঠেছেন£ আমার কথা শেষ হতেই তিনি 
অতি আপনজনের মতো বললেন — “আমাদের আশ্রমের মা 
আনন্দময়ী হসপিটালের CAS হাউসে জায়গা আছে চলে আসুন কোনও 
অসুবিধা হবে না।” পাশেই বসা ছিলেন পৃজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী 
মহারাজ। তিনি বললেন — “আপনারা গেষ্ট হাউসে থাকলে মন্দিরে 
এসে যথাসময় পূজা দেখবেন ও প্রতিদিন দুপুরবেলায় গোপালজীর 
অন্নভোগের প্রসাদ পাবেন।’ আমি কিন্তু অবাক, নিস্তব্ধ, মাতৃলীলায় 
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অভিভূত হয়ে গেলাম। যতটুকু মনে পড়ে গুরুপ্রিয়াদেবীর লেখা 
শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী গ্রন্থে পড়েছি — একবার মায়ের ঘরে মা'কে ঘিরে 
কয়েকজন ভক্ত মহিলা বসে শ্রীশ্রীমাকে একে একে অনেক প্রশ্ন করে 
চলেছেন - আর মা নীরবে বসে আছেন। সে সময় পাশেই গুরুপ্রিয়া 
দিদি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ দিদি 
সোজা হয়ে বসে সকলের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েই আবার ঘুমিয়ে 
পড়লেন। শ্রীশ্রীমা সব দেখছেন শুনছেন, কিয়ৎক্ষণ পর গুরুপ্রিয়াদি 
বাস্তবিক ঘুম থেকে উঠে স্বাভাবিকভাবে বসলেন। উপস্থিত প্রশ্নকারী 
মহিলা ভক্তগণ গুরুপ্রিয়াদিকে বললেন — “এতো গভীর ঘুমে 
আমাদের প্রশ্ন কি করে আপনি শুনলেন আবার হঠাৎ উঠে সব প্রশ্নের 
উত্তর দিয়ে ঘুমিয়েও পড়লেন? গুরুপ্রিয়াদি তাদের কথা শুনে তো 
অবাক, বললেন — “আমি কোন প্রশ্ন শুনি নাই, কোন উত্তরও দেই 
NS? এবার নীরব মা সরব হলেন, বললেন — “ওর মুখ দিয়ে আমি 
সব উত্তর দিয়ে দিলুম।” এখনও যে মায়ের সেই একই লীলা চলেছে। 
মা অব্যক্ত হয়ে আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকেও নীরবে স্বামী 
দেবেশানন্দজী মহারাজ ও স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের মধ্য দিয়ে যে 
কাজ হওয়ার কথা ছিল তা করিয়ে নিলেন। এ হলো আমাদের 
আনন্দময়ী মা, লীলাময়ী মা] শ্রীশ্রীমা বলেন “ভগবৎ জগতে অসম্ভব 
বলিয়া কোন জিনিস নাই, সবই সম্ভব’ 

মাতৃভক্ত অনিল গাঙ্গুলির খুব অসুস্থ অবস্থায় তাকে মায়ের বাণী 
“আমি আছি, আছি, আছি।’ সন্তানের মনের শাস্তি, প্রাণের আরামের 
জন্য জগৎজননী ‘আমি’ শব্দ ব্যবহার করলেন। মা সাধারণতঃ এ 
শরীর শব্দই ব্যবহার করেন। এ তার করুণা, মহিমা, জগৎজননী মা 
আনন্দময়ীর অমৃতবাণী কালাতীত, লোকাতীত। মা আছেন আর তীর 
করুণাধারা সন্তানের জন্য পতিত -পাবনী গঙ্গার মতো সততঃ প্রবহমান, 
বিশ্বাস আর নির্ভরতা নিয়ে মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করলেই মাতৃবাণীর 
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ঝংকার “আমি আছি, আছি, আছি’ হৃদয়ের নিভৃতে ধ্বনি প্রতিধ্বনি 
হয়ে এক অপূর্ব শাস্তির স্পন্দন জাগিয়ে প্রাণে আনে অপার ANS ৷ 
কাশী আশ্রমে এসে প্রতিক্ষণ এই অনুভূতিই আস্বাদন করে চলেছি। 

কাশী আশ্রমে বাসত্তী পূজায় শ্রীশ্রীবাসত্তী দেবীর অন্নভোগ হয়। 
একবার অন্নভোগের প্রসাদের তুলনায় অনেক অধিক ভক্তের সমাগম 
হয়। স্বামী নারায়ণানন্দজী চিন্তিত হয়ে পড়েন, তিনি তো নিমন্ত্রিত ও 
অনিমন্ত্রিত ভাগ করে প্রসাদের ব্যবস্থা করেছেন। মা স্বয়ং উপস্থিত। 
তিনি নিমন্ত্রিতেরও মা আবার অনিমন্ত্রিতেরও মা - তাই তো তিনি 
স্বাসীজীকে নির্দেশ দিলেন সকলকে একসাথে বসিয়ে প্রসাদ দিতে এবং 
নারায়ণানন্দ স্বামীজীকে মা বললেন - “আমি তো আছি চিন্তা কিসের? 
দেখা গেল এ অন্নভোগের প্রসাদে উপস্থিত সব ভক্ত সহ আশ্রমের 
সকলের ভালভাবে প্রসাদ পাওয়া হলো। এমনি কত অলৌকিক ঘটনার 
সাক্ষী কাশী আশ্রম যার মাহাত্ম্য অতুলনীয়। 
শ্বেতপাথরের হলে অন্নপ্রসাদের জন্য বসেছি, একটু পূর্বে যথাবিহিত 
নিয়মে গোপালজী মন্দিরের পুরোহিত শ্রদ্ধেয় শ্রী রণজিৎ ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় গোপালজী, শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু, প্রভু নিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীমাকে 
সাথে গোপালজীর পুজার অনেক কথা বললেন। মূল মন্দির থেকে 
ভোগ বের করে এনে রাখা হলো। আনন্দজ্যোতি মাতৃমন্দিরের 
পুরোহিত শ্রদ্ধেয় চন্দন উপাধ্যায়ের তত্বাবধানে সুনন্দাদি হাসিমুখে 
মিষ্টি পরিবেশন করলেন। এ যে মায়ের বৃন্দাবন আশ্রমের মতোই 
অঢেল প্রসাদ। পরম তৃপ্তি সহকারে প্রসাদ পেলাম। না জানি কোন 
পুণ্যের ফলে এত আদর-যত্বের মধ্যে একদিন নয় পরপর তিনদিন 
গোপাল মন্দিরে অন্ন প্রসাদ পাওয়া হল। সবই মধুর স্মৃতি। 
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শ্রী চন্দন উপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত্‌ পাঠ করেন। আজ তিনি 
ভাগবতের অষ্টবক্রের কাহিনী খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা ও পরিবেশন 
করলেন। আমরা সকলে শ্রবণ করে মুগ্ধ হলাম, পাঠ শেষ হতেই 
পৃজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ এসে জানালেন রাত ৯টার সময়ে 
আশ্রমে আমাদের জন্য ডাল, রুটি ও সব্জির ব্যবস্থা হয়েছে। মায়ের 
কথার অন্যথা হওয়ার নয় - তাই বুঝি স্বামীজী এসে জানিয়ে গেলেন। 
কে বলবে মা নেই, তিনি আছেন। প্রতিটি জায়গায় তাই অনুভব 
করছি। এ অনুভব যে কত আনন্দের তা বোঝাবো কি করে! 

রাত্রে পাবলিকেশন বিভাগের শ্রীকানাইলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 
ও সব্জি খুব আনন্দ ও তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম, খাওয়ার ঘরে যারা 
খাবার তৈরী করছিলো সেই রানু, জগন্নাথ, উষাদের সাথে কথা হল, 
পরপর দুদিন রাতে শ্রী কানাইদা ও রানুদের ব্যবস্থায় মাতৃপ্রসাদ পেলাম 
যার কোনও তুলনা নেই। 

কাশী আশ্রমের প্রত্যেকটি মন্দিরের সকল বিগ্রহের পুজা দেওয়ার 
বাসনা এল। পরম পুজ্যপাদ মাধবানন্দজী মহারাজজীকে এ কথা জানালে 
তিনি ভোগের জন্য কাশীর প্রসিদ্ধ ক্ষীর সাগর দোকানের মিষ্টি আনার 
পরামর্শ দিয়ে দোকানে যাওয়ার রাস্তাও বলে দিলেন। কিন্তু ফুল- ও 
মালার দোকানের যে সন্ধান দিলেন সেখানে যাওয়া আমাদের মতো 
অপরিচিত লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য, কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার কথা 
চলাকালীন সময়েই হঠাৎ অভাবনীয়ভাবে আশ্রমে যে ব্যাক্তি ফুল ও 
মালা বিক্রয় করে সে এসে হাজির হলো। ওর মুখে তখন শুনলাম 
ওরা মায়ের বর্তমান কালে এবং এখনও আশ্রমের ফুল ও মালার 
ব্যবস্থা করে। ওরা জানে আশ্রমে কত বিগ্রহ আছে ও কোন বিগ্রহের 
কি প্রকার মালা পরানো হয়, শ্রীশ্রীমা যে এক ঝলকে সমস্যার সমাধান 
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করে দেবেন এ কথা ভাবতেও পারিনি। ফল, মিষ্টি ও ফুল, ফুলের 
মালার সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে গেল এবং পরের দিন ভোরবেলা থেকে 
মন্দিরে মন্দিরে ফুল ও ফুলের মালায় বিপ্রহগণকে সাজিয়ে পূজাদি 
সুসম্পন্ন হলো। শ্রীশ্রীমা যেন নিজ হাতে পূজা গ্রহণ করলেন। : 

আজ ৬ই জুলাই সন্ধ্যায় কলকাতা রওনা দেব। সকাল থেকেই 
আশ মিটছে না। আসলে কাশী আশ্রমের সবই যে শ্রীশ্রীমায়ের 
দিব্যদৃষ্টিতে গড়া। সব কিছুর মধ্যেই মায়ের পরশের ছোঁয়াটুকু আছে। 
এই অনুভূতিই আশ্রমের প্রতিটি বিগ্রহ ও জিনিসের প্রতি নিগৃঢ় 
আকর্ষণের কারণ ও আশ্রমের বিশেষ বিশেষত্ব ও মাহাত্ম্য। 

আজ বাড়ি ফিরে যাবার দিনে দুপুরে গোপালজীর মন্দিরে 
চন্দন উপাধ্যায় মহাশয়ের উপস্থিতিতে গোপালজীর অন্নভোগের অন্ন 
ব্যঞ্জনাদি এবং নানাবিধ. মিষ্টি ও পায়েস প্রচুর পরিমাণে পরিবেশন 
করলেন। আমরা সকলে অমৃততুল্য প্রসাদ পেয়ে পরম তৃপ্ত । 

আমরা হলঘর থেকে চলে যাওয়ার উদ্যোগ নিতেই উপাধ্যায় 
নিয়ে আসতে বললেন। সুনন্দাদি প্রসাদের প্যাকেট এনে আমাদের 
হাতে দিলেন। DICH উঠলাম। মনে পড়ে গেল বৃন্দাবনের দৃশ্য। পঁয়ত্রিশ 
বৎসর পূর্বে বৃন্দাবন থেকে আসার সময় এমনি ভাবে স্বয়ং মা একজন 
ব্ৰহ্মচারিণীকে ডেকে এনে তাকে দিয়ে প্রচুর ফল মিষ্টি দিয়েছিলেন। 
শ্রীত্রীমায়ের খেয়াল আজো একই আছে দেখে অবাক হলাম - ধন্য 
হলাম। সার্থক হলো কাশী আসা। 

আকাশ কালো মেঘে অন্ধকার। বৃষ্টি হচ্ছে। কাশী শহরের 
রাস্তাঘাটে জল জমে আছে। রাতের ট্রেনে কলকাতা যাবো। আশ্রমের 
সব দেব-দেবীকে প্রণাম করে এসেছি। হাসপাতালের গেস্ট হাউসের 
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সন্মুখে দাড়িয়ে ভাবছি এখন কি হবে, কেমন করে স্টেশনে পৌছবো। 
মুহূর্তে দেখি হাসপাতালের সামনে একটি সাদা রঙের নূতন 
্যান্বাসেডার গাড়ি এসে দীঁড়ালো। গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকার 
ছেলেটির সঙ্গে এ গাড়ির ড্রাইভার এসে কথা বলছে। কেয়ারটেকার 
ছেলেটি এসে জানালো আমরা ইচ্ছা করলে এই গাড়ি নিয়েই স্টেশন 
যেতে পারি। মায়ের কৃপায় এ যে হাতে আকাশের চাঁদ পাওয়ার মতো 
অবস্থা | কেয়ারটেকার ছেলেটি ও গাড়ির ড্রাইভার সহ সকলের 
সহায়তায় গাড়িতে মালপত্র উঠিয়ে মাতৃনাম স্মরণ করে যাত্রা করলাম। 
এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগে সুন্দরভাবে স্টেশীনে যেতে পারব ভাবতে 
পারিনি। 

কী আশ্চর্য! এসে অবধি দেখছি কেমন সহজভাবে মনের সব 
বাসনা, সমস্যা সবই যথাযথ সমাধান হয়ে যাচ্ছে। এ সব ঘটনাবলী 
মায়ের কৃপার নিদর্শন, চোখে আঙ্গুল দিয়ে মা বুঝিয়ে দিচ্ছেন তখনও 
মা যেমনটি ছিলেন আজও তেমনটিই আছেন। কাশীতে আমাদের 
প্রতিটি কাজে মায়ের দৃষ্টি ছিল, আমাদের যা কিছু প্রয়োজন মা 
দেখেছেন ও প্রয়োজন মিটিয়েও দিয়েছেন। এ সবই শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা 
এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, মায়ের কাছে সবই সম্ভব। 

তিনি যে বাস্তব থেকে আরও বড় বাস্তবরূপে আড়ালে থেকে 
প্রতিটি কাজ করিয়ে নিয়েছেন এ আমার আনন্দের অনুভব । মা 
আমাদের পাশেই আছেন — এদিক ওদিক সর্বদিকে মা আছেন এ ধ্রুব 
সত্য কাশী আশ্রমে প্রতি পদক্ষেপে অনুভব হয়েছে ও এখনও হচ্ছে। 


নি উনি 
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পূর্বতন ত্রিপুরা রাজ্যের খেওড়া গ্রীম — 
মায়ের পুণ্য আবির্ভাব ও মধুর বাল্যলীলা ক্ষেত্র 


ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা | এই আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে 
অবস্থিত সুদৃশ্য রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন সুন্দর মনোরম স্থানে শ্রী শ্রী 
কিশোর মাণিক্য বাহাদুর ও ত্রিপুরা সরকার আশ্রমের জমি দান 
করেছেন। এই জমিতে রাজাদের তৈরি কারুকার্য সমন্বিত সুন্দর একটি 
বিরাট উমা-মহেশ্বর মন্দির আশ্রমটির শোভা বর্ধন করে চলেছে। 
বর্তমানে ওখানে শ্রীশ্রীমায়ের জন্য নূতন মাতৃভবন তৈরি করা হয়েছে। 

নব নির্মিত আশ্রমটির শুভ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী 
৩০শে মার্চ ১৯৮২ সন আগরতলা পদার্পণ করবেন। এ শুভ সংবাদ 
শোনা মাত্র আমার কী আনন্দ! তৃতীয়বার মাতৃদর্শনের পরম সৌভাগ্য 
সমাগত। বৃন্দাবন ও কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে ভাসায় প্রথম ও 
ও সুবাসিত করে রেখেছে । আবার মাকে দু'নয়ন ভরে দেখতে PNI | 
মনের ভেতরটা আনন্দ উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে প্লাবিত। 

ত্রিপুরা রাজ্যের একটি বিখ্যাত স্থান কসবা কালীবাড়ি। আগরতলা 
থেকে দূরত্ব ১৫ মাইল হবে। কথিত আছে এই কসবা কালীবাড়ি 
এক অলৌকিক যোগসূত্র আছে। এও জানা যায় ত্রিপুরা রাজপরিবারের 
সাথে মায়ের পিতা বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য ও মায়ের ছোট মামা 
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বিদ্যাসাগরের সাথে সুসম্পর্ক ছিল, সেই সুবাদে 
মায়ের বিবাহ উপলক্ষ্যে পিতা বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য মশাই ত্রিপুরার 
রাজধানী আগরতলায় এসে বরকে নিয়ে শোভাযাত্রা করার জন্য রাজ 
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কসবার প্রসিদ্ধ কালীবাড়িতে বর ও বরপক্ষের লোকজন এসে মা 
কালীর পূজা দিয়ে বরকে সুসজ্জিত হাতিতে বসিয়ে লোকজন সহ 
শোভাযাত্রা সহকারে বিবাহের আসর খেওড়া গ্রামে এসে উপস্থিত 
হন। 

এ সব তথ্য ও শ্রীশ্রীমায়ের স্থূল দেহে আবির্ভাব লীলার 
ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়োৎফুল্প নয়নে দেখতে পাই বিশ্বজননী 
মা আনন্দময়ী ত্রিপুরারই দেবকন্যা যা আমাদের চরম পরম সৌভাগ্যের 
ও গৌরবের কথা। এমন মহিমান্বিতা পবিত্র হতে পবিভ্রতরা জননীর 
পুণ্যজন্মলীলা কথা শ্রবণে হৃদয়ে পুলক জাগে। এ হেন জগজ্জননী 
যা ee E 
বড় কথা। 

শ্ীত্রীমায়ের আগরতলা আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে মাতৃলীলা কথা 
পর্যালোচনা করলে অবশ্যই উঠে আসে ইংরেজ আমলের তৎকালীন 
অবিভক্ত ত্রিপুরা রাজ্যের সবুজ বনানী শোভিত শস্যশ্যামল পুণ্যভূমি 
খেওড়া গ্রামের কথা । ১৮৯৬ সন, ৩০ শে এপ্রিল, রাত্রি শেষে শুভ 
ব্রান্মমুহূর্তে শিশুর ছদ্মবেশে নিজের স্বরূপকে আড়ালে রেখে 
অনাদিকালের মহাশিশ পরমা প্রকৃতি মা আনন্দময়ী কন্যারূপে পিতা 
শ্রীবিপিন বিহারী ভট্টাচার্য ও মাতা মোক্ষদাসুন্দরী দেবীর কোল আলো 
করে খেওড়া গ্রামের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে অধর পল্পবে অলৌকিক 
স্মিত হাসি নিয়ে মানব দেহে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। 


যীর আসাও নেই যাওয়াও নেই, নিত্য সনাতনী সেই তিনিই 
জগৎকল্যাণে অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হওয়ার আপন খেয়ালে প্রকটলীলায় 
বেছে নিলেন সবুজ গাছপালায় ঘেরা সুশীতল পবিত্র খেওড়া শ্রাম। এ 
আমাদের বড় সৌভাগ্য! ধন্য হলো ত্রিপুরা রাজ্য । ধন্য হলো খেওড়া 
গ্রাম মায়ের চরণ স্পর্শে 

মায়ের আগরতলা আগমন উপলক্ষ্যে মধুময়ী লীলাময়ী মায়ের 
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পুণ্য বাল্যলীলাস্থলী খেওড়া গ্রামের স্মরণ মনন করে মায়ের পুণ্যজন্ম 
কথা লিখতে গেলেই আসে ত্রিপুরা রাজ্যের কসবা কালীবাড়ির FA 
এই বিখ্যাত কালীবাড়িটি সবুজ বৃক্ষাদি ঘেরা এক মনোরম অনুচ্চ 
কচ্ছপ আকৃতির পাহাড়ের উপর অবস্থিত। মন্দির অভ্যন্তরে বেদীর 
উপর এক জ্যোতির্ময়ী সিংহবাহিনী কালীমুর্তি বিরাজিতা। কথিত আছে 
এই করুণাময়ী কালীমাতা ভক্তের মনোবাসনা পূরণ করেন। বহুকাল 
ধরে অগণিত ভক্তপ্রাণ নরনারী আপন আপন প্রার্থনা নিয়ে বহু দূরদূরাস্ত 
থেকে প্রতিদিন মায়ের দুয়ারে ছুটে আসে ও অভীষ্ট লাভের জন্য 
দেবীর নিকট মানত করে| 
সুবিশাল কমলা সাগর দীঘি নীলজলে থই-থই করছে। স্বাধীনোত্তর 
কালে দেশ বিভাগের ফলে বর্তমানে দীঘির এপারে ভারত ওপারে 
বাংলাদেশ। একটু লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে ওপার ঘেঁষে চলা 
রেলগাড়ি, কসবা রেলওয়ে স্টেশন। ইতিহাস বলে একদিন এই কস্বা 
স্টেশন থেকেই অবগুষ্ঠনবতী বালিকা বধূ মা আনন্দময়ী বিবাহের পর 
CAST গ্রাম থেকে প্রথম রেলগাড়ি চড়ে শ্বশুর বাড়ি যাত্রা করেন। 
জানা যায় শ্রীশ্রীমায়ের ঠাকুরমা অতিশয় ধর্মশীলা এবং সরল 
প্রকৃতির ছিলেন। তিনি একদিন খেওড়া গ্রাম থেকে বনজঙ্গল ঘেরা 
প্রায় ছয় মাইল বন পথ পায়ে হেঁটে ত্রিপুরার এই প্রসিদ্ধ কস্বা 
কালীবাড়িতে এসেছিলেন। “দেবীর পূজা দিয়া মনে মনে পৌত্রমুখ 
দর্শন প্রার্থনা করিতে বসিয়া নাকি হঠাৎ তাহার মুখ হইতে বাহির 
হইয়া গেল — পৌত্রী হইয়া যদি বাঁচিয়া থাকে তবে তাহার বিবাহে 
শ্রীশ্রীকালী মাতাকে ভাল ভাবে পুজা দেওয়া। আপনভোলা ভাবটিও 
তো তাহার জন্মগত, কিন্তু যে প্রকাশ হওয়ার, তাহার মুখ দিয়াই বাহির 
হওয়া | প্রণাম করিয়া উঠিলে পরে তাহার নাকি খেয়াল হইল — হরি, 
একি করলাম, ছেলে প্রার্থনা করিতে আসিয়া মেয়ে চাহিয়া ফেলিলাম। 
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তখন তাহার মনে হইল, এত আকাঙ্ক্ষা করিয়া ছয় মাইল হাঁটিয়া 
হাঁটিয়া আসিলাম, নাতির কথা প্রার্থনা করিব, মা আমাকে ভুলাইয়া 
দিলেন! আচ্ছা হরি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, তুমি যেভাবে প্রকাশ!” 
স্বেক্রিয় স্বরসামৃত)। 

মায়ের ঠাকুরমা কস্বা কালীবাড়ি থেকে আবার দীর্ঘ পথ পায়ে 
হেঁটে বাড়ি ফিরে এসে পুত্র বিপিনকে ডেকে বললেন — “ওরে বিপিন 
মা কালীকে কি বলতে কি বলে এলাম বাবা - তোর যেন একটি মেয়ে 
হয় এবং বেঁচে থাকে। মা কালী আমায় ভুলিয়ে দিলেন।” বিপিনবিহারী 
বললেন “এতো আনন্দের কথা মা। মা কালী স্বয়ং বোধহয় মেয়ে হয়ে 
আমাদের ঘর আলো করতে আসবেন। কাল সন্ধ্যায় তুলসীতলায় বাতি 
দেবার পর তোমার পুত্রবধূ (মোক্ষদা সুন্দরী দেবী) ওই সন্ধ্যাকালে 
তুলসীতলায় এক অপূর্ব লাবণ্যমন্ডিত দেবী মূর্তির দর্শন করেছেন। ওই 
মুর্তি যেন তার সর্বাঙ্গে মিলিয়ে গেলেন। এতো খুবই ভাল কথা মা। 
প্রতীক্ষা কর মায়ের আগমনী সংবাদের Ga? (AT আনন্দময়ী 
লীলামাধুরী) 

শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মায়ের মর্ত্যলীলায় প্রকট হওয়ার পূর্বে তার 
জননী মোক্ষদাসুন্দরী দেবীর জীবনে এল এক নূতন অবস্থা, তখন 
কখনও ACA কখনও জাগ্রত অবস্থায় চোখের সামনে নানা দেবদেবীর 
অভূতপূর্ব দর্শন পেতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তুলসীতলায় প্রদীপ 
দেখানোর সময় যেমন ভাবে এক দিব্য জ্যোর্তিময়ী দেবী মূর্তিকে নিজ 
শরীরে মিশে যেতে দেখেছেন, তেমনি তারপর থেকে আরো কত কত 
দৈবদেবীকে দেখতেন Sta ভাসছে আর আলা আহার হে তার 
শরীরেই মিশে যাচ্ছে। 


মায়ের মা শ্রীমতি মোক্ষদাসুন্দরী দেবী ছিলেন সদা শান্ত, ধীর 


(১২৩) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


APS | fee আশ্চর্যের বিষয় হলো আপন কন্যার এ লীলা কাহিনী 
কাউকে গল্প করে বলার কোন প্রয়োজন বোধ তিনি করেননি। এ 
থেকে ধারণায় আসে এই অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী ছিলেন 
বলেই কি তিনি আনন্দময়ী মায়ের মা হতে পেরেছেন। এমন সুন্দর 
ভাব ও মহিমায় সমুজ্জ্বল কন্যার সঙ্গ ছেড়ে থাকার চিন্তা তিনি কখনও 
করতেই পারতেন না। মায়ের পিতা বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য মশায়ের 
দেহরক্ষার পর মাতৃ সঙ্গ লাভের আশায় তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। 
সন্যাস নাম হয় শ্রীশ্রী স্বামী মুক্তানন্দ গিরি মহারাজ। গিরিজী হওয়ার 
পর তিনি আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমেই থাকতেন। এ সময় আশ্রমের 
সন্ন্যাসী স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ ও ব্রহ্মচারিণী কুমারী চন্দন 
দেখা ও দর্শনাদির সব কথা তার মুখ থেকে শোনার বাসনা জানিয়ে 
বার বার কাতর প্রার্থনা জানাতে থাকেন। তাদের আন্তরিক মিনতিপূর্ণ 
প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের শৈশব ও বাল্যলীলার পূর্বাপর তার 
স্বচক্ষে দেখা ঘটনাবলী তিনি মন প্রাণ খুলে বলেন। এ সব তথ্য 
মাতৃ-অনুরাগীদের নিকট অমূল্য সম্পদ। মাতৃ স্বরূপের ধারণা করার 
মতো বহু উপাদান গিরিজীর কথা থেকে পাওয়ায় যায় যা ভবিষ্যতে 
গবেষণার THAT রূপে কাজ করবে ও মাকে জানার ও বোঝার নূতন 
নূতন পথ খুলে দেবে। 

অধ্যাত্মিক দর্শন ও অনুভবাদি হয়। ভগবান স্বয়ং যুগে যুগে নানা নামে 
নানা রূপে আসেন। তার জন্ম, কর্ম, সবই দিব্য, তিনি যে স্বয়ংই 
স্বপ্রকাশ তাই তো তার সহজাত অলৌকিক আকর্ষণ, বিভূতি ও Paez 
ছলাকলা লীলাচ্ছলে নানা ভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ না হলে তীর 
মহিমার রসাস্বাদন করার সুযোগই বা আসবে কেমন করে? লীলাময় 
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ঈশ্বরের এ হলো আনন্দময় লীলা খেলা। শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মায়ের 
মহাজীবনের বেলায়ও একই কথা। 

শ্রীত্ীমায়ের পুণ্য আবির্ভাবের কথা বলতে গিয়ে তৎসময়ে 
গিরিজীর স্বীয় দর্শনাদি সম্পর্কে তিনি বলেন — ‘এ সময় যাহা যাহা 
দেখিতাম, ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছিলেন সে সব বিগ্রহাদি, সেই সময়ের কথা 
এখনও আমার চোখে ভাসিতেছে। খষি মুনিদেরও তো শুনিয়াছি, এ 
সবও হইবে!’ 

প্রঃ — এ যে RAR দর্শন, কোনও কথাবার্তা কি, না চুপচাপ 
দর্শনই? . 

গিরিজী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ‘যেন সব কথা বলিবেন না!’ 
আবার বলিলেন “পূর্ণ জ্যোতি নিয়া এ সব বহুরূপ ইত্যাদি প্রকট 
হইতেন। আমি সকলের সব সময় ধরা অধরার মধ্যে থাকিতাম না। 
প্রচলিত শোনা অবতারাদি, অনেক বিগ্রহগণ — যেমন রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ 
কী অপরূপ, বিষ্ণু, নারায়ণ, মহাপ্রভু, শিব, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, 
সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি সবই। আরও আরও প্রচলিত 
কত কত দেবদেবী, মহাপুরুষ, মহাত্মাগণ, যোগীরাজ আদি অনেক — 
যাহাদের ছবি দেখিয়া শুনিয়াও। এই সবের তেজ ও প্রভাবে আনন্দে 
কি রূপ একটা RZA ভাব কেমনই, ভাষায় বর্ণনা করিতে পারি না = 
এ স্থানও। 

গিরিজী আরও বলিয়াছিলেন — মাকে জগবদৃষ্টিতে পাওয়ার অল্প 
সময় পূর্বেই শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ের মাতামহীর 
এক সই নাকি দিদিমাকে দেখিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন — বাব্বারে 
বাবা, রূপ জ্যোতি যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। 

পূর্ব প্রসঙ্গ কথা বলিতে বলিতে গিরিজী হাসিয়া তাহার স্বভাব 
সুলভ মৃদু মিষ্টি ভাষায় বলিলেন — “অবতারদের যে দর্শন হইত 
তোমাদের মা-ই এ এ রূপেতে।” স্বেক্রিয় স্বরসামৃত) 
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যে দেবশিশু জন্মের পূর্বেই জননীকে দিনের পর দিন নানা রূপে 
মানব শিশু সেজে ভূমিষ্ঠ হলেন, তখন সাধারণ শিশুর মত কাদেননি। 
মুখে ছিল অপার্থিব মৃদু মিষ্টি হাসি। জগতে যাঁর আনন্দলীলা করতে 
আগমন, শুরুতেই কি তার বেতাল হওয়া চলে? তাই তো কীদলেন 
না হাসলেন। পরে জিজ্ঞাসায় শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন — “আমি তখন 
আতুর ঘরের খড়ের চালার ফাক দিয়ে নিম গাছ ও আম গাছের ডাল 
পাতা দেখছিলাম।” জন্মাবধি মার পূর্ণভ্ঞান। মার আবির্ভাবের তেরো 
দিনের দিন শ্রী নন্দন চক্রবর্তী (মাতা মোক্ষদাসুন্দরী দেবীর মামাশ্বশুর) 
মাকে দেখতে এসেছিলেন। মা একটু বড় হয়ে এ কথা মাকে স্মরণ 
করিয়ে দেন। বলেন — “মা জন্মের তেরো দিনের দিন নন্দন চক্রবর্তী 
এসেছিলেন না?’ এত ছোট্ট শিশুর এ দিনের কথা স্মরণে আছে দেখে 
দিদিমা অবাক হয়ে গেলেন। 
ও পবিত্র শ্রীমুখখানি দর্শন করে আনন্দে উল্লাসে ধাই-মা (ঠাকুরমার 
খুড়িমা) সকলকে ডেকে ডেকে বললেন — “দেখ দেখ মোক্ষদার কোল 
আলো করে এক দিব্য দেবশিশু GCA! এ শুভ সংবাদ ভোরের 
আলো ফোটার সাথে সাথে খেওড়া গ্রামের লোকজনের মধ্যে 
জানাজানি হয়ে গেল। 

যারাই আসছে তারা সবাই অপরূপের রূপের আলোয় উদ্ভাসিত 
শিশুর অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী দর্শন করে আনন্দে বিভোর। এমন সুন্দর 
ফুটফুটে কন্যার মুখ দর্শনে পিতা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য ও 
নামকরণ করলেন নির্মলা সুন্দরী। 

পরের দিন প্রাতঃকালে গ্রামের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে দেবশিশুকে 
দর্শন করে আনন্দে শিশুকে বললেন “ও মা দাক্ষায়ণী। ঠাকুরমা নাম 


(১২৬) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


দিলেন SHAH | তারপর কেউ নাম রাখলেন বিমলা, কেউ কমলা, 
কেউ গজগঙ্গা। অবশ্য পরবর্তীকালে ভাইজীর দেওয়া শ্রীশ্রীমা 
আনন্দময়ী নামেই তিনি সারা বিশ্বে পরিচিতা হলেন। 

মায়ের জন্মের সাথে সাথে অনতিবিলম্বে তৎকালীন গ্রাম্য ধারণা 
অনুসারে ভূত-প্রেতের ভয়ে আঁতুর ঘরের এক কোণে একটি প্রদীপ 
জ্বালিয়ে রাখা হলো। যার কথা “হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা’ 
জগৎকল্যাণে এ কথা বলতেই যীর ধরায় আগমন তার ঘরে যে হরিনাম 
হওয়া চাই-ই চাই। হ্যা, আশ্চর্যজনক ভাবে ঘটনা তা-ই হল। দৈবক্ৰমে 
হঠাৎ দেখা গেল আতুল ঘরের কোণে রাখা প্রদীপটির শিখা নিভু 
নিভু। প্রদীপ শিখার এ অবস্থা দেখা মাত্র মায়ের ঠাকুরমা ভয়ে উচ্চস্বরে 
“হরিবোল, হরিবোল করতে লাগলেন। তার কাজ তিনি করিয়ে নিলেন। 
তারপর থেকে নিয়ম হলো যে-ই আঁতুর ঘরে থাকবে মনে মনে হরিনাম 
করবে। তার লীলা বড় চমৎকার। 
আঁতুরঘর থেকে দিব্য শিশুকে কোলে করে বাইরে এনে প্রথম 
তুলসীতলায় গড়াগড়ি দিয়ে আনলেন। ভগবান শ্রীহরির পরমপ্রিয় 
তুলসীতলার পবিত্র ধুলায় হলো মায়ের শ্রীঅঙ্গের প্রথম শয্যা। ধন্য 
হলো খেওড়ার মাটি। ধন্য হলো খেওড়া শ্রাম। তারপর থেকে দীর্ঘ 
আঠারো মাস বয়স পর্যন্ত শিশুমাকে নিত্যদিন সকালে সন্ধ্যায় 
তুলসীতলায় গড়াগড়ি দিয়ে আনা হত। 

একটু বড় হওয়ার পর ছোট্ট নির্মলা সুন্দরী নিজেই কনক সুন্দর 
দিব্য দেহখানি নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে গড়িয়ে তুলসীতলায় গিয়ে 
সুন্দরভাবে গড়াগড়ি দিয়ে আসতো । এ ছিল শিশু মায়ের এক অনুপম 
সুন্দর মাধুর্যরসে ভরা বাল্যলীলা। মায়ের এই ভাবে তুলসীতলায় 
গড়াগড়ি দেওয়ার অপূর্ব দৃশ্য খেওড়াবাসী যাদের দেখার সৌভাগ্য 
হয়েছে, তারা সবাই মায়ের রঙ্গ দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছেন। 
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বনবীথিকা ঘেরা শান্ত সুশীতল পরিবেশে মা ধীরে ধীরে বড় হয়ে 
উঠছেন। হাসিখুশি ভরা বড় বড় মনোহরা দিব্য চোখে দিব্য শিশু যেন 
কোন দিব্যলোকের কী বারতা দিতে চায় — তাই তো তীর সুন্দর 
মুখপানে চেয়ে চেয়ে সকলের মনপ্রাণ অপার্থিব আনন্দে ভরে যায়। 
কোন এক অদৃশ্য আকর্ষণে শিশুটির কাছে সবাই আসে । আসলে ও 
যেমন তেমন শিশু নয়। তীর কী দীপ্তিময় মধুর অবয়ব। ওকে দেখলে 
চোখ জুড়ায়। যার দিকে শিশু চায় তাকে মুগ্ধ করে। বাবা, মা, আত্মীয় 
স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী যে তাকে কোলে নেয় তার দেহমন আনন্দে 
ভরে ওঠে। মায়ের হামাগুড়ি দিয়ে চলার ভঙ্গি কী মিষ্টি মধুর। শিশুর 
এ অপরূপ দৃশ্য যাদের নজরে পড়ে তারা দাঁড়িয়ে থেকে আনন্দে 
হাততালি দেয়। সবাই আদর করে আদুরে শিশুকে কোলে তুলে নেয়। 
শিশুও খিলখিল করে হেসে হেসে নিজে হাততালি দেয়। 


মায়ের বাল্যলীলা 


ভাইজীর লেখা “মায়ের কথা”, গুরুপ্রিয়া দেবীর লেখা বিভিন্ন 
গ্রন্থে এবং স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ ও ব্রন্মচারিণী কুমারী চন্দন 
পুরাণাচার্যার লেখা “স্বক্রিয় স্বরসামৃত" গ্রন্থে শ্রীশ্রীমায়ের জন্ম কথা 
শৈশবকাল, বাল্যকাল ও কৈশোরের বহু বৈচিত্র্যময় লীলার বর্ণনা 
আছে। এ সব গ্রন্থ থেকে নানা ঘটনাবলীর সন্নিবেশ এখানে করা হল। 
যা জেনে পাঠক পাঠিকা বিস্মিত হবে। 

শিশু মায়ের তখন বয়স নয়/দশ মাস হবে। সবে বসতে পারেন। 
সে সময়ে মোক্ষদাসুন্দরী দেবী মাকে নিয়ে বেশ কিছুদিন বিদ্যাকূটে 
ছিলেন। তিনি একদিন শিশুমাকে এক জায়গায় বসিয়ে কাজ করছিলেন। 
কাজ করলেও একটা দৃষ্টি সব সময় শিশু মায়ের উপর ছিল। হঠাৎ 
মায়ের সান্নিধ্যে এক মহাত্বার প্রকাশ হতে দেখা মাত্র মোক্ষদাসুন্দরী 
দেবী মুহূর্তে এসে মায়ের পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। “মার প্রায় 
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MAII, সামান্যই দূরত্ব, আসন করে বসলেন এ রূপটি । যদিও 
মহাত্মা বেশধারী, বহির্বাস প্রায় যোগিয়া রং, কিরূপেই যেন শরীর 
আচ্ছাদিত। বাসবস্ত্র, পরিধান গড়ন — এসবের কি রূপটাই, সবেতেই 
জ্যোতি আভা, লেখায় কিছুই বর্ণনা হয় না। কিন্তু অসাধারণত্ব 
তেজোময় অবর্ণনীয় — তাতে যতটুকু ক্রিয়া দেখা যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে 
মা অর্ধ হামাগুড়ি ভাবে একটি হাটু আসনের মত, আর দ্বিতীয় হাঁটুটি 
মাটিতে রেখে, শিশু যেভাবে চলে সেইরূপে যে শক্তিসমন্বিত জ্যোতি 
প্ৰজ্বলিত মহাত্মারূপটি বসে আছেন, তার নিকট তাড়াতাড়ি গিয়ে বসে 
তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বেশ করে হাসতে লাগলেন, যেন কত 
পরিচয়, আপনত্ব। মার এই মুহূর্তের ভাবটি যেন ঠিক শিশুসুলভ নয়। 
এ ছোট্ট শিশুর পক্ষে ওই সময় ওই আচরণ অস্বাভাবিক। 

ওই মহাত্মা মার চরণ থেকে কেশাগ্র পর্যন্ত সমগ্র শরীরটি দেখতে 
দেখতে বসা, স্থিতিতে স্থির, ধ্যানস্থের ভাব। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার 
আনন্দের হাসিও কিরূপ — এই না পেয়ে, পেয়ে কি এই প্রকাশ। মার 
দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসছেন, মারও কি এক NS, হাসির 
"EOS | পরে তিনি মাকে Urey তুলে অঙ্গস্পর্শাদি নিয়ে, ঘাড়ে মাথায় 
ইত্যাদি স্থানে আদরে মায়ের পা রাখেন — এও যেন এক অদ্ভুত 
গড়নের ভক্তি শ্রদ্ধা, সাধারণ জগতে এ জাতীয় ভাব অসম্ভব। পরে 
আবার সর্বাঙ্গী কি এক অপূর্ব ভাবধারায় আদরে মাকে কোলে রেখে 
বসান। 

এর পরে আবার মাকে সান্নিধ্যে বসিয়ে পূজার ভাবধারায় কি সব 
পূর্ণাঙ্গ করলেন। মুখে কি জানি শব্দে ধ্বনিত, মন্ত্র ইত্যাদি সহ। প্রণামের 
ভাবধারায় নিজেকে লুটান। নিজ ক্রিয়া সবই সম্পূর্ণ করলেন মুহূর্তের 
মধ্যে পর পর তড়িৎ গতিতে । অবশেষে মোক্ষদাসুন্দরী দেবীর দিকে 
কি এক জ্যোতির ধারার দৃষ্টিতে তাকিয়ে, মাকে দুহাতে নিয়ে মাটিতে 
ছেড়ে দিয়ে বললেন — এই যা দেখছ, এ — “মা” স্ত্রী পুরুষের মধ্যেই 
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কেবল নয় বিশ্ব বিশ্বীতীত। ঘরে রাখতে পারবেই না, থাকবেই না — 
বলে হঠাৎ কোথায় এখানেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এ অদৃশ্য বোধ হয় 
সাধারণ অদৃশ্য নয়। শুনেছি যে স্বমূল তাতেই হবে। এ মহাত্মাটি 
কোথা থেকে আসলেন, কোথায় গেলেন — কাহারও কোন দৃষ্টিগোচরে 
আসা আর সম্ভব তো নয়ই। যেখান থেকে প্রকাশ, সেখানেই অন্তর্ধান। 
জগতের সন্মুখে প্রথম মাতৃসম্বোধনে পরিচয় — ইনি কে? যার খেয়ালে 
এরূপ প্রকাশ, তিনিই জানেন।” স্বেক্রিয় স্বরসামৃত) 

ছোট্ট নির্মলা ধীরে ধীরে বড় হয়ে এক পা দু'পা করে হাঁটতে 
শিখে কি আনন্দ! তারপর তো আনন্দে দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি করে। 
হাস্য চঞ্চল, আনন্দ উজ্জ্বল বাল্যলীলার মধুর রূপটি সকলের নজর 
কাড়ে। বালিকারূপী জননীর চরণ স্পর্শে খেওড়া গ্রামের প্রতিটি 
ধূলিকণা পৃত ধন্য। ঠাকুরমা হাসিখুশি ভরা মায়ের সাথি। বন্ধুর মত 
ভাব। ঠাকুরমা ইচ্ছা হলে মাঝে মাঝে নাতনিকে সঙ্গে করে বাড়ির 
পাশে বনে শাক সব্জি তুলতে যান। কোন কোন সময় ঠাকুরমা কোন 
শীকের ডগা নাতনিকে দেখিয়ে দিলে মা তার ছোট সোনার বরণ 
হাতে শাক তোলে। মহানন্দে বনে দৌড়াদৌড়ি করে, ফুর্তিতে আহ্রাদে 
ডগমগ করে। শাক সব্জি নিয়ে ঠাকুরমার হাত ধরে বাড়ি ফেরে। 

এ এক পরম TAT আনন্দময় শিশু। উঠোন ময়দান দেখলেই 
উল্লাসে স্ুর্তিতে উচ্ছল। শূন্যে লাফিয়ে ঝীপিয়ে নেচে গেয়ে চলে। 
শূন্য, বায়ু, তেজ, জল, গাছপালা সবই মায়ের বন্ধু। এ সবের সাথে 
আপন ভাবে লক্ষ ঝন্প খেলা করে। ও যা করে, যে ভাবে চলে, . 
সবের ভেতরেই যেন মাধুর্য _ ও সৌন্দর্যের অনুপম ছটা। আবার 
- কখনও দেখা যায় ধীর স্থির উদাসী, CRIA দৃষ্টি, যা দেখে মাতা 
মোক্ষদাসুন্দরী দেবী কখনও কখনও মাকে বলতেন ‘উটমুখী’। 

মায়ের বয়স তখন আড়াই কি তিন বছর হবে। মাতা মোক্ষদাসুন্দরী 
দেবী মাকে কোলে করে পাড়ায় কবিগান শুনতে গেছেন। গান হচ্ছিল = 
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“গিয়া উদয় কৃষ্ণের রাজসভায় — 
হায় হায় উন্মাদিনী প্রায় 
প্রেমের কাঙালিনীই দুঃখিনীই 
উন্মাদিনী প্রায়। 
রাধা বিরহের কবিগানের পদ, সুর, তাল, লয় এত মর্মস্পর্শী ছিল 
যে উপস্থিত সকলে বিমোহিত চিত্তে শুনছেন আর সবার চোখে 
অশ্রুধারা বইছে। মাও তো সেখানেই উপস্থিত। মহাভাবময়ী শিশু 
মাও সকলের অলক্ষ্যে হয়তো মহাভাবে বিভোর হয়েছেন। আখি 
ছলছল। 
গান শেষ হলে মোক্ষদাসুন্দরী দেবী বাড়ি ফিরে এসে কোল থেকে 
মাকে উঠোনে ছেড়ে দিলেন। শিশুমা একা বাড়ির কলাগাছের ঝোপের 
তলায় গিয়ে বসে বসে আপন মনে আপন ভাবে আধো আধো কন্ঠে 
অস্পষ্টম্বরে বিভোর হয়ে দু'চোখ অশ্রজলে ভাসিয়ে গাইতে 
লাগলেন = 
“প্লেমেল কাঙালিনী দুঃখিলী — 
উন্মাদিলী WT? - 
দূর থেকে ধাই-মার ছেলে মায়ের কৃষ্ণসুন্দর দাদী মাকে এই 
অবস্থায় দেখতে পেয়ে কাছে এসে আদর করে হাসাতে চেষ্টা করলে 
মাও হাসতে লাগলেন। 
মায়ের আড়াই তিন বছর বয়সের কথা। মা মাতা মোক্ষদাসুন্দরী 
দেবীর সাথে মামাবাড়ি গিয়েছেন। মামাবাড়ির পাশের বাড়িতে কীর্তন 
চলছে, রাতের বেলা মাকে কোলে করে মায়ের মা এ কীর্তনের বাড়িতে 
গিয়ে নিজের পাশেই মাকে বসিয়ে বললেন — “এ কীর্তন দেখ্‌ শোন!” 
ব্যাস্‌ সেদিন মায়ের কথামত শিশুমা আপন মনে কীর্তন দেখছেন 
শুনছেন। কীর্তনের ভাবে মায়ের শরীর বারবার এদিক ওদিক হেলে 
ঢলে ঢলে পড়ছে। মাতা মোক্ষদাসুন্দরী দেবী ভাবছেন মা গভীর ঘুমের 
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ঘোরে ঢলে পড়ছেন। তাই তো তিনি বার বার মায়ের শরীরে ধাক্কা 
দিচ্ছেন। আর বলছেন — “সকল ছেলেমেয়েরা বসিয়া আছে, আর 
ওর কেবলই এই রকমটা, এত চিৎকার, খোল করতালের এত 
আওয়াজ এইটা কি রকমটাই 

বাস্তবিক যথার্থ মনপ্রাণ দিয়ে কীর্তন শুনলে দেখলে নামাদি ধ্বনির 
প্রভাবে শরীরে যে ভাবের উদয় হয় শিশুমারও যে তেমনটাই হয়ে 
চলছিল বলেই শরীরটাও এদিক ওদিক ঢলে পড়ছিল। সেকথা কিন্তু 
মাতা মোক্ষদাসুন্দরী দেবী তখন বুঝে উঠতে পারেননি। আর পারার 
কথাও নয়। 

কীর্তন শেষে বাড়ি ফিরে এসে মোক্ষদাসুন্দরী দেবী মাকে বিছানায় 
শুইয়ে দিলেন। কী আশ্চর্য পরদিন সকাল বেলা মাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে 
বসাতে গিয়ে দেখছেন গতরাতের মতই ওর এখনও সেই Ye] ঢুলু 
ভাব লেগেই আছে। অবাক হয়ে ভাবছেন গতকাল কীর্তনের আসরে 
ও এত ঘুমালো তবু আজ এখনও ওর ঘুমের ঘোর কাটছে না কেন! 
মায়ের এই ঢুলু ঢুলু ভাব কাটতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। পরবর্তীকালে 
মা বলেছিলেন ওটা ঘুম ছিল না। মায়ের এই কথা অনুধাবন করতে 
সুবিধা হবে যদি আমরা খধিতুল্য পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ 
কবিরাজ মহাশয়ের একটি উক্তি হৃদয়ে ধারণ করে মাতৃলীলা মাধুরী 
আস্বাদন করি। দীর্ঘদিন মাতৃসঙ্গ লাভ করে আপন গভীর উপলব্ধির 
আলোকে তিনি বলেন — “মায়ের সম্বন্ধে এ কথাও বলা যায় যে তিনি 
অনাদিকাল হতে কি আছেন এবং অনন্ত কাল কি থাকবেন সে বিষয়ে 
সর্বদাই সজাগ। মুহূর্তের জন্য এ স্বরূপজ্ঞানের বিচ্যুতি তার ঘটেনি।” 


মায়ের তখন ছোট বয়স। বাড়ির লাগোয়া জমিতে ঝরঝরে ধবধবে 
সাদা বালু। শিশু মা এ বালুতে মহানন্দে খেলাধূলা করেন। একদিন 
খেলতে গিয়ে বালু খুঁড়ে খুঁড়ে গোলাকার স্তূপ তৈরি করছেন। মাথা 
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থেকে আরম্ভ করে সর্বাঙ্গ বালুময়। রোদে ঘেমে ঘেমে লাল হয়ে 
আছেন। মায়ের মা মোক্ষদাসুন্দরী দেবী এই অবস্থায় শিশুমাকে বালুতে 
বসে বসে খেলা করতে দেখে ঘরের বাইরে এসে ডেকে জিজ্ঞাসা 
করলেন — “বালু নিয়ে কি করছ?’ মা উত্তরে বললেন — “দেখ মা 
এটা আমার শালগ্রাম, গোল গোল এটা আমার ঠাকুর ঘরের নারায়ণ 
শিলা। তুমি তো বল শালগ্রামে কৃষ্ণ ঠাকুর, রাধা গোবিন্দ, রাম নারায়ণ 
সব ঠাকুর আছেন। আমার È বালু WEA ঠাকুর ঘরের Å সব ঠাকুর 
আছেন।' এই বলে হেসে হেসে হেলে দুলে বালুর BAA চারধারে 
নৃত্য করতে লাগলেন। এই সব খেলাধূলা দেখে মাতা ঠাকুরানী কন্যাকে 
আদর করে ডেকে বললেন — “রৌদ্রে আর থাকে না ঘরে চলে এস! 
এই বলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে 
দেখেন তার ওই কন্যারত্ুটি এদিক ওদিক তাকিয়ে খিলখিল করে বেশ 
হেসে এ বালুকাময় স্তপটির উপর গদিয়ান হয়ে নিজেই বসে পড়লেন 
আর সঙ্গে সঙ্গে বালুকা স্তপটি ধুলিসাৎ হল। শিশুমা দাড়িয়ে পড়লেন। 
হাতে বার বার বালু তুলে ওপরের দিকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। যা বর্ষার 
বারিধারার ন্যায় ঝিরঝির করে ছোট্ট দেহের উপর ঝরে ঝরে পড়ছে 
আর কি যে তার আনন্দ! 
নাচতে খেলার শেষে দুই হাতে তালি দিয়ে বালি ঝেড়ে আনন্দে 
বিভোর হয়ে ঘরে ফিরলেন। কিন্তু তখনও তার ACH পা থেকে 
মাথা পর্যন্ত এক দিব্য আনন্দের ঢেউ লেগে আছে দেখে মহাবিস্ময়ে 
জননী ভাবতেন “এই কচি শিশুর মধ্যে এমন সুন্দর ছন্দ তাল যুক্ত 
নাচের ভঙ্গিমা কোথা হতে আসল!’ 

শুধু কি এইটুকু! না আরো কত কী খেলা। বাড়িতে যে গৃহদেবতা 
আছেন তাদের কেন্দ্র করে যে সব অনুষ্ঠানাদি বাড়িতে হয় সে সব 
অনুষ্ঠানের অনুকরণে শিশুসুলভ সুন্দর ঢং-এ কত নিত্য নূতন 
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খেলাধুলা এর সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। বিষ কচুর বড় বড় পাতা 
এনে ঘর-টতৈরি করা, মাটির ঠাকুর গড়া, মাটির বাসনপত্র, বাগানের 
সবুজ গাছপালা লতাপাতা দিয়ে ঠাকুর ঘর সাজানো তো ছিলই এ 
ছাড়া জঙ্গলী লতাপাতা দিয়ে অন্ন ব্যাঞ্জনাদি এবং মাটি দিয়ে চাল, 
ডাল, মশলা তৈরী করে ঠাকুরের ভোগ রান্না করা। তারপর প্রসাদ 
দেওয়ার ঢংটিও বড় সুন্দর। হাত নাড়াচাড়া করে প্রসাদ দেওয়ার ভঙ্গি, 
মুখ নাড়িয়ে প্রসাদ গ্রহণের ক্রিয়া তারপর আনন্দে উল্লাসে হাসাহাসি 
ছিল নিত্য দিনের খেলার অঙ্গ। এ সবের মধ্য দিয়ে শিশু মায়ের 
আধ্যাত্ম গড়নটিও সুন্দরভাবে নজরে পড়ত। 
খেওড়া গ্রামে ফুলের বাগান বিশেষ ছিল না। শিশুমা ফুল খুব 
ভালোবাসতেন। ফুল গাছ নিয়ে খেলা করতেন। বাড়ির পাশের জঙ্গলি 
সাদা টগর ফুল, বাড়ির আশেপাশে গেঁদা, অতসী, জবা, ঝুমকা জবা, 
ধুতরা, আকন্দ, নন্দদুলাল ও পাশের বাড়িতে শিউলি ও অপরাজিতা 
ফুল ছিল। মা ফুল ভালোবাসেন। কখনও ফুল নিয়ে, কখনও ফুল গাছ 
নিয়ে খেলায় মেতে ওঠেন। শুধু কী তাই? না তা নয়, মা লক্ষ্য রাখতেন 
কখন কোন গাছে ফুল ফুটবে। সন্ধ্যায় নন্দদুলাল ফুল ফুটলে অন্ধকার 
না হওয়া পর্যস্ত এ ফুল নিয়েই থাকতেন। কাছেই ঘরের কোণে বড় 
একটা আকন্দ ফুলের গাছ ছিল। সেই গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে 
ফুলের মালা গাথাতেও ছিল মায়ের আনন্দ। ছোট্ট মানুষ কিন্তু বিনা 
সুতায় মালা গেঁথে সেই মালা নিজে হাতে, আঙ্গুলে পরা, নাকে কানে 
ফুল দিয়ে নিজেকে নিজে সাজিয়ে আনন্দে হাসতেন খেলতেন। ফুল 
নিয়ে খেলতে খেলতে কখনও কখনও ফুল হাতে নিয়ে সুন্দর ঢং-এ 
আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ছিটিয়ে দিতেন। মনে হতো কেউ হয়ত 
ফুল চাইছে আর মা হেসে হেসে ওদের ফুল ছিটিয়ে দিচ্ছেন। এমনই 
ছিল ফুল নিয়ে মায়ের আনন্দের খেলা। 


ঠাকুরমার খুড়িমাকে (ধাই মা) মা বড়মা বলে ডাকতেন। তার 


(১৩৪) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


কয়েকটি গরু ছিল, অনেক দুধ দিত। রোজ তিনি মাঠা (ঘোল) তৈরি 
করতেন। মায়ের তখন ছোট ন্যাংটা অবস্থা । প্রতিদিন মা একটি বাসন 
পেটের উপর চেপে ধরে খুব ভোরে ধাই মার বাড়িতে যেতেন। মাঠা 
তৈরি হলে তিনি প্রথমেই মাকে একটু মাঠা ও মাখন দিতেন। মায়ের 
শরীরের গড়ন সুন্দর ছিল। নাদুস নুদুস খুব সুস্থ দেহ। পাড়ার অনেকে 
আদর করে বলত “চালকুমড়ো | 

একদিন মা যথারীতি বাসনটি পেটের উপর রেখে মাঠার জন্য 
যায়। সেদিন বড়মা মাকে দেখামাত্র বলে উঠলেন — “এইমাত্র মাঠা 
করতে আরম্ভ করলাম আর তিনি নেবার জন্য পূর্ব হতেই হাজির। 
নিত্য মাঠা খায়, আজ মাঠা পাবি না, যা!’ বিরক্তির ভঙ্গীতে এই কথা 
বললেন। শিশু মা চুপচাপ দীড়িয়ে আছেন। পরক্ষণেই বড়মা সবিস্ময়ে 
দেখেন কি তার মাঠা মন্থনের পাত্রখানা ছ্যাদা হয়ে দই সব পড়ে 


যাচ্ছে। অবাক দৃষ্টিতে পাত্রটির দিকে চেয়ে বলে উঠলেন — “এ কি 


হল আবার!” সেদিন আর মাঠা হলো না। পাত্রে যতটুকু ছিল তা থেকে 
তাড়াতাড়ি মাকে ডেকে কিছু দিলেন। তারপর থেকে প্রতিদিন বড়মা 
মাকে বেশ যত্ব ও আদর করে মাঠা, মাখন দিতেন। কখনও কোন দিন 
শিশু মার আসতে দেরি হলে তার জন্য মাঠা ও মাখন রেখে দিতেন 
ও ডেকে এনে তার হাতে দিয়ে তবে শান্তি পেতেন। এই ঘটনায় 
বড়মাই বা কী দেখলেন কী বুঝলেন আর শিশুমাই বা কী বোঝালেন 
সে কথা তারাই জানেন। 

আপনার সৃষ্ট এই বিশ্ব প্রকৃতির খেলাঘরে অনাদি কালের মহাশিশু 
মহানন্দের খেলা খেলতে এসেছেন। বাড়ির লাগোয়া জমি ভর্তি ধব্ধবে 
ঝরঝরে সাদা বালু রাশির উপর ছোট মানুষ নির্মলা আনন্দে 
দৌড়াদৌড়ি, হাসাহাসি, নাচানাচি করে খেলায় মেতে ওঠে আবার 
কখনও ফুল, ফুলের মালা দিয়ে নিজেকে সাজিয়ে আপন আনন্দে 
খেলা করে। লীলাময়ীর লীলা দেখে কল্পনায় ভেসে উঠে দক্ষদুহিতা 


উমা ও বৃন্দাবনের গোপ বালক শ্রীকৃষ্ণের PNI 
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কথিত আছে দক্ষদুহিতা শ্রুতির উমা হৈমাবতীর খেলাঘর ছিল 
তুষার ধবল হিমালয়। সেখানে ছোট্ট উমা মহানন্দে বিভোর হয়ে 
আপন মনে হেসে খেলে সোনার অঙ্গ হেলিয়ে দুলিয়ে সর্বত্র বিচরণ 
করতেন। 

সেদিনের হিমালয় নন্দিনীই কী নূতন রূপে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দেওয়া 
দাক্ষায়ণী নামের আড়ালে প্রচ্ছন্ন থেকে আপন ঘরের পেছনে জমিভরা 
শুভ্র উজ্জ্বল ঝরঝরে বালি রাশির উপর আপন ছন্দে আনন্দ উল্লাসে 
খেলার উন্মাদনায় NE | 

ওখানে খেলাস্থল ছিল হিমালয়ের কোলে ধবধবে রাশি রাশি 
বরফের স্তূপ আর এখানে খেওড়া গ্রামে রাশি রাশি ধবধবে সাদা 
বালির WAS ছোট নির্মলার আনন্দের খেলাঘর। 

আবার মনে পড়ে সেই চিরন্তন গোপ-বালকের কথা। সেই. 
চিরসুন্দর দিব্য গোপবালকই কী হ্টপুষ্ট সর্বাঙ্গ সুন্দর দিব্য শিশু নির্মলা 
হয়ে খেওড়া ACT নবরূপে এসে বনফুলের মালা নিজ হাতে গেঁথে 
নিজের হাতে, আঙ্গুলে ও মাথায় পরছেন? নাকে কানে ফুল দিয়ে 
নিজেই নিজেকে সাজিয়ে আপন আনন্দে হাসছেন খেলছেন। এমন 
সুন্দর ফুলের সাজে ছোট্ট শিশুরূপিণী মাকে দেখে পুরাণ কাহিনীর 
বনমালা শোভিত বৃন্দাবনের বনমালী কৃষ্ণের কথাই মনে পড়ে যায়। 
মায়ের দৃষ্টিতে ধাই-মার দধি মন্থনের পাত্র ফুটো হয়ে যাওয়া বা এক 
পাল গরুর মায়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চলা মায়ের সঙ্গ না ছাড়ার মধ্যেও 
কৃষ্ণলীলায় গোকুলের কথাই মনে পড়ে। 

খেওড়া গ্রামে বৎসরের প্রথম দিন এবং গ্রামে যখনই কোন রোগের 
প্রকোপ দেখা দেয় তখনই গ্রামের লোকেরা ভোর এবং সন্ধ্যাবেলায় 
একত্রিত হয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কীর্তন করে। 

শিশুমা এ কীর্তনের আওয়াজ শুনলেই ঘরের বাইরে এসে 
কীর্তনের দল দেখে উন্মাদনায় দৌড়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে চায়। 
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নিজের মাকে বার বার বলে — “মা যাই, WAY? এইটুকু বলেই ছুটে 
কীর্তনের মাঝে যাওয়া ও আবার মায়ের নিকট ফিরে আসা, ছোটাছুটি 
করে একটা ভাবের মধ্যে মহানন্দে কিছু সময় কাটিয়ে দেয়। কীর্তনের 
দল দূরে চলে গেলে চুপচাপ দাড়িয়ে কীর্তনের দলের দিকে গভীর 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি একভাবে বিভোর হয়ে থাকে। 

তৎকালীন সময়ে পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে রাত্রির অবসানে Vata 
আলোয় বেষ্ণবগণ Papal খঞ্জনী বাজিয়ে গ্রামের বাড়ির দরজায় 
দরজায় গিয়ে এই জাতীয় গান শোনাতো — 

জাগরে বৃন্দাবনবাসী — 
জয় রাধা শ্রীরাধা বলে, 
ভোর হইল নিশি। 

ওরাই আবার কিছু বেলা হলে ভিক্ষা নেবার জন্য প্রত্যেকের 
বাড়ি বাড়ি এসে সুন্দর সুন্দর রাধা কৃষ্ণের গান, মহাপ্রভুর গান ও 
আরো অনেক রকম ভক্তিমূলক গান করে শোনাতো। ওদের গান শিশু 
নির্মলার কর্ণে পৌঁছান মাত্র দৌড়ে এসে উপস্থিত হয়ে আপন ভাবে 
ওদের গান শুনতেন এবং এদের কাছ থেকে সরতেই চাইতেন না। 
ওদের কন্ঠে গান শুনে শুনে মায়ের চেহারার ও ভাবের পরিবর্তন হয়ে 
AVS | উপস্থিত অন্যান্যরা শিশুমায়ের এমন সুন্দর ভাব দেখে অবাক 
হয়ে যেতেন। 

তখনকার দিনে গ্রামে নানা দেবদেবীর পূজা অনুষ্ঠানে, উপনয়নে 
গ্রামের মেয়েদের একত্রিত হয়ে গান করার রীতি ছিল। রাম, কৃষ্ণ, 
লক্ষ্মী, দুর্গা, কালী ইত্যাদি যে কোন পূজা উপলক্ষ্যে গানের আসরে 
শিশুমা এসে উপস্থিত হতেন আর গানের কাছ থেকে মাকে কিছুতেই 
সরানো যেত না — এমনি ছিল গানের প্রতি মায়ের আকর্ষণ ও 
উন্মাদনা | 

ভাবতে অবাক লাগে কোন গুপ্ত উৎসমূল থেকে কার প্রেরণায় 
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মায়ের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই খেওড়া গ্রামে মধুর হরিনামের সুন্দর 
পরিবেশ রচিত হয়েছিল! এও চিন্তায় আসে কেনই বা. হরি গুণগানে 
গান বাজনা নিয়েই দিন রাত কাটাতেন। তিনি যেমন ছিলেন সুকষ্ঠের 
অধিকারী তেমনি ছিলেন নানা বাদ্যযন্ত্রের বাজনায় পারদর্শী। সবই কী 
পূর্বনিরদিষ্ট? আপনভোলা স্বভাবের মানুষটি আপন পাড়ায় ও গ্রামে 
গ্রামে আমন্ত্রিত হয়ে হরিনামের আসরে মধুর হরিনামে মাতোয়ারা 
হয়ে কীর্তনানন্দে নিজে মেতে যেতেন ও অন্যকেও মাতিয়ে দিতেন। 
তার অপূর্ব কীর্তনানন্দের ভাবধারা সকলকেই অনুপ্রাণিত করত। 
বাড়িতেও তিনি আপন ভাবে দিবারাত্র হরিনাম করে নামের নেশায় 
বিভোর হয়ে থাকতেন। প্রত্যহ শেষরাত্রে ঘুম থেকে উঠে নিজের 
একতারাটি বাজিয়ে উচ্চস্বরে হরিনাম কীর্তন করতেন। শিশুমা 
মর্ত্যধামে প্রকটলীলায় অবতীর্ণা হওয়ার পর থেকেই পিতার মুখে 
সুধাভরা মধুর হরিনাম শুনে আসছেন আর হয়ত বা মিটিমিটি 
হাসছেন। আসলে এ মধুমাখা হরিনাম জগত্ময় ছড়িয়ে দিতেই যে 
তার জগতে আগমন! 
জগতে ব্রিতাপজ্বালায় জর্জরিত মানুষ চায় প্রাণের শান্তি। এই 
শান্তির পথ বাতলানোর জন্যই তো মায়ের মর্ত্যলোকে আসা। চিরস্তন 
শিশু জানেন একমাত্র সুধামাখা হরিনামেই আছে মানুষের প্রাণের 
শাস্তি ও মনের আরাম। তাই তো এই হরিকথা দেশ বিদেশে ছড়িয়ে 
দেওয়ার কাজটি তিনি তার শৈশবের পুণ্য লীলাস্থলী খেওড়া গ্রাম 
থেকেই সূচনা করার খেয়ালেই কি পিতাপুত্রির হরি কথায় হরি নাম 
মাহাত্ম্য প্রকাশ? = 
" “মার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সন্ধ্যার পর একদিন বাবার নিকট 
বসে আছেন, গান শুনে মা জিজ্ঞাসা করিলেন — “শোনেন বাবা, এই 
যে হরিনাম, হরি কে? 


(১৩৮) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


উত্তরে বাবা বললেন — হরি শ্রীভগবানের নাম। 

মা — আচ্ছা, তার নাম করিলে কি হয়? 

শ্রী বিপিন বিহারী মহাশয় — তাকে ডাকিলে তিনি আসেন। 

মা — তিনি আসিয়া কি করেন? 

শ্রী বিপিন বিহারী মহাশয় — তোমাকে যদি আমার কোন দরকার 
হয়, তখন ডাকিলে তুমি যেমন আস, সেইরকম তিনিও আসেন। যার 
যা ইচ্ছা সরল প্রাণে তাঁকে ডাকিলে, বলিলে, তিনি তা পূরণ করেন। 
আমরা যেমন তোমাকে ডাকিয়া বলি আমার জন্য এ কাজটি কর COT! 
তুমি তাই কর, ঠিক তেমনি ভাবে যে যাহা তার নিকট চায়, তিনি 
তাহা দেন, ডাকিলেই কিন্তু আসেন। এই রকম আরও কত কি করেন। 

মা _ তীকে হরি হরি বলে ডাকিলেই তিনি আসিবেন? 

শ্রী বিপিন বিহারী মহাশয় — হ্যা। 

মা — তিনি কত বড়? | 

শ্রী বিপিন বিহারী মহাশয় _ অনেক বড়। 

মা _ এ যে মাঠটি আছে তাহাতে ধরিবেন? 

শ্রী বিপিন বিহারী মহাশয় — না, তাকে হরি হরি বলিয়া ডাকিলে 
সুন্দর 

পিতা কন্যার উপরোক্ত বাক্যালাপ থেকে আমাদের মনে হয় না 
কি যে, উত্তর দেওয়ার ছলে পিতার মুখ থেকে বলিয়ে নিলেন, এ তত্ব 
_ অবাঙমনসোগোচর, মহাপূর্ণ অখন্ড স্বরূপ । স্বয়ং নিজেকে নিয়া 
নিজে খেলিবেন বলিয়া এই বিশাল সর্বরূপ, অরূপস্বরূপ, অতীত 
অনতীত যেখানে কথা আসে না ইহাই তো এখানে ধরিব। পঞ্চবীয়া 
শিশু বালিকারূপীর মুখে সহজ সরল কথায় কি অদ্ভুত গভীর প্রশ্ন, 
আর পিতার উত্তরও এই দিকটাও তো আমাদের দিলেন।' (স্বক্রিয় 
স্বরসামৃত) 
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মার বয়স তখন চার পাঁচ বছর হবে। বিদ্যাকুট বেড়াতে গিয়েছেন। 
মা একদিন পুকুর পার দিয়ে চলছেন আর লাফিয়ে লাফিয়ে গলা ছেড়ে 
চিৎকার করে সুন্দর সুর তালে গান গাইছেন। গানের পদগুলো ছিল — 
বউ ধরা এ কুস্তীর এল যমুনায় 
পাড়ার বউ নিল, বউ নিল বলি 
সাড়া পড়েছে গোয়াল পাড়ায়। 
বাড়ি বাড়ি — 
সারি সারি জলে যায় 
দাদা, সাবধান করে ACT বধূরে, 
কবে জানি কাল FATA খায়।। 
গান গেয়ে গেয়ে বাড়ির পাশে এলে মার এক কাকা নাম শ্রীযুক্ত 
রসিকচন্দ্র ভট্টাচার্য | বললেন — “কে-রে এই গান গাহিল। সুর তাল, 
৷ উচ্চ সুকণ্ঠ গলা। এত সুন্দর!” তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। মা পুকুর 
পার হতে দৌড়ে এসে হা হা করে হেসে হেসে লাফিয়ে উঠলেন। 
সেই কাকা তখন মাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বললেন — ‘তুই? 
তুই এই গান গাইলি আটা, আটা, কোথায় শিখিয়াছিস?, তিনি মায়ের 
গান শুনে অবাক হলেন, বিস্মিত হলেন। মা কখনও কখনও আপন 
খেয়ালে উচ্চকণ্ঠে মর্মস্পর্শী গানের পদ গেয়ে ফেলতেন। এই ভাবে 
কখনও কখনও মায়ের মহাভাবের প্রকাশ হয়ে পড়ত। 


খেওড়া গ্রামে প্রচলিত আচার অনুসারে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে 
বাড়িতে বাড়িতে গাছের প্রথম আম দিয়ে ঠাকুরকে পূজা করা হয়। মা 
একদিন নিজের মাকে জিজ্ঞেস করলেন — “মা, বৈশাখী পূজা হইতেছে, 
করিতেছ, কাচা আম পূজায় দিয়াছ, আমাদের পাকা আম কোথায়? মা 
বলিলেন — “আমাদের কি আম বাগান আছে যে কোন না কোন গাছে 
এক আধটা পাকা আম পাওয়া যাইবে? কাচা আম দিয়াই পূজা করিব, 
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আমাদের পাকা আম লাগিবে না। যার যেমন শক্তি, যা আছে তা 
দিয়াই তার পুজা করা!’ পাড়ার অন্যদের আম বাগানে অনেক আম 
গাছ ছিল। অন্য লোকের বাগান থেকে আম পেড়ে আনা মায়ের 
নিষেধ | বাগানে আম গাছের তলায় যদি আম পড়ে থাকে তবে সেই 
আম কুড়িয়ে আনতে কারো কোন নিষেধ নেই। এটা গ্রামের প্রচলিত 
নিয়ম। 

পুকুর ঘাটে যাওয়ার সময় শিশুমা প্রতিদিন দেখেন গাছের অনেক 
উপরে মগডালে একটি আম লাল হয়ে পেকে আছে। বাড়িতে বৈশাখী 
পূজা | আমটির কথা মায়ের খেয়াল হল। মা হাঁটতে হাটতে আমগাছের 
তলায় এসে দেখেন এ লাল আমটি একদম অক্ষত অবস্থায় গাছের 
তলায় পড়ে আছে। আনন্দে হাসতে হাসতে টকটকে সুন্দর লাল আমটি 
হাতে নিয়ে বাড়িতে এসে মায়ের হাতে দিলেন। 

মা আমটি হাতে নিয়ে শিশুমাকে বললেন — ‘আমটি পাড়িয়া 
আনিস নাই তো?’ শিশুমা কেমন করে আমটি পেয়েছেন বলায় মায়ের 
মা হাসলেন। আপন জননী তো জানেন মা কখনও মিথ্যা কথা বলেন 
না। মায়ের হাসি মুখ দেখে শিশুমা নিজের মাকে কোমল কণ্ঠে মধুমাখা 
স্বরে বললেন — ‘তুমি যেমন আমাকে দাও, গাছও দেয়। গাছও তোমার 
মত দেয় না মা? সেও কিন্তু তোমার মত দিতে পারে — এক জায়গায় 
খাড়া হইয়া থাকিলে কি হইবে? আদুরে মেয়ের কথা শুনে BRIS 
হাসি হেসে বললেন — ‘গাছ কি তোর বন্ধু যে তোকে দেবে? দেখ 
মেয়ের পন্ডিতি কথা, পিতৃকুল, মাতৃকুল তো পন্ডিত, বংশের ধারা 
যাবে কোথায়?’ 

আমটি দেবতার পূজায় দেওয়া হল। প্রসাদি আম যেমন মিষ্ট 
তেমনি অত্যন্ত সুস্বাদু গন্ধযুক্ত। 

একদিন মায়ের মা মোক্ষদাসুন্দরী দেবী আক্ষেপ করে বললেন — 
“তোদের যেমন ভাগ্য, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস, বাড়িতে একটি আমও নাই 
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যে খাইবি! মা দাড়িয়ে দাড়িয়ে নীরবে করুণ নয়নে মায়ের কথা 
শুনলেন। কিছুক্ষণ পরে মা ঠাকুরমার সঙ্গে জঙ্গলে শাক খুঁজতে 
গিয়েছেন, একটি বেশ বড় আম সেখানে পাওয়া গেল। এ জায়গায় 
কোন আম গাছ ছিল না। এমনকী আশেপাশেও কোন আম গাছ দেখা 
গেল না। কেহ যেন আমটি এনে রেখে গেছে। এত বড় সুন্দর ভাল 
আম সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। মা আমটি হাতে নিয়ে বাড়ি এসে 
স্বীয় মাকে দিলেন। তিনি আমটি দেখে অবাক। বললেন __ “এমন 
সুন্দর রং!” আমটি হাতে নিয়ে মোক্ষদাসুন্দরীর মুখ আনন্দে ভরে 
উঠল, বললেন — “আমটির রং যেমন সুন্দর গড়নটিও আলাদা। কী 
সুমিষ্ট গন্ধ যেন দিব্য আম। এ রকম আম আর কখনও দেখিনি। 
অমৃততুল্য আমের আঁটির ভাল গাছ হবে। এই ভেবে আঁটিটি পুঁততে 
গিয়ে আর খুঁজেই পাওয়া গেল না। 

বাড়ির সীমানার মধ্যে অতি বড় দীর্ঘ একটি আম গাছ ছিল। এ 
' গাছের প্রতিটি আমের ওজন ন্যুনাধিক এক সের ছিল বলে গাছটির 
নাম ছিল “সের খাইয়া। একদিন এ আম গাছের তলায় একটি সুন্দর 
বড় আম পড়ে আছে দেখে শিশুমা আপন আনন্দে লাফিয়ে লাফিয়ে 
আমটি আনতে গিয়ে দেখেন রাস্তার এ মাথা ও মাথা জুড়ে এক 
বিশাল বিষধর সর্প পড়ে আছে। শিশুমাকে দেখেই সাপটি মাথা তুলে 
OPA দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মা সাপটি দেখে ও এক লাফে সাপটিকে 
ডিঙিয়ে গিয়ে আমটি হাতে নিয়ে আবার এক লাফে সাপটিকে ডিঙিয়ে 
ঘরে এসে মাতা মোক্ষদাসুন্দরী দেবীকে আমটি দিলেন। সাপের কথা 
মাকে বলায় তিনি বললেন — “আলাভোলা মেয়েটা না জানি কখন 
যে কি করে!’ - 

এই খেওড়া গ্রামের বাড়িতেই ছোট একটি আমের চারা ছিল। 
তাতেও একটি সাপ এ গাছের ডালপালায় আঁকিয়ে বাঁকিয়ে বসে 
থেকে মায়ের দিকে SY দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো। মাও নির্ভয়ে 
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সাপটির. কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে MST দেখেন। এ দৃশ্য দেখে মনে হয় 
সাপও যেন মায়ের IF | সাপটি নাকি ঘুরে ফিরে এখানেই এসে থাকত। 
সাপটি মায়ের মধ্যে কি দেখত সে কথা সাপটিই জানে। 

ছোট্ট বেলায় মায়ের মা, মাকে নিয়ে বিদ্যাকূটে গিয়েছেন। ওখানে . 
একদিন মার জেঠিমা ছোট্ট নির্মলাকে বললেন — ‘যা তো দেখি, এই 
উনুন ও ঘরটা লেপে দে COT! খুব অল্প বয়স। ছোট মানুষ এ কথার 
সাথে সাথে কাপড় ছেড়ে ন্যাংটা হয়ে সম্পূর্ণ খালি শরীরে উনুন ঘর 
লেপে দিলেন। লেপার নমুনা দেখে তো অবাক! এ যে একদম বড় 
মানুষের হাতের লেপা। ঘর সুন্দর তকৃতক্‌ করছে। ছোট্ট নির্মলার ছোট্ট 
হাতের পৌঁচ একদম বড়দের বড় হাতের পৌঁচের মত অবিকল সুন্দর 
দাগ হলো কী করে! আশ্চর্য! এ অবাক ঘটনা দেখে সকলে বিস্ময়ে 
বলাবলি করতে লাগল এ মেয়ে কোন সাধারণ মেয়ে নয় গো! 

মার ঠাকুরমা দীর্ঘকায়া যেন যোগিনী। আত্মভোলা ভাব। চেহারা 
দেখলেই বোঝা যেত যেন আল্গা একটা ভাব তার Cows | খুব ভাল 
মানুষ ছিলেন। বয়সও ঢের হয়েছে। তার সাথে মা খুব খেলাধুলা, 
হাসাহাসি করত। একদিন সন্ধ্যায় তিনি নীচুস্বরে মুখে কি যেন 
আওড়াতে আওড়াতে খাওয়ার ঘরের দিকে যাচ্ছেন। এমন সময় মা 
বললেন — “আপনি দেখি এতক্ষণ ধরিয়া কেরল এই কথাই . 
বলিতেছেন।” ঠাকুরমা অবাক হয়ে বললেন — “তুই কিরূপে জানিলি 
আমি কি বলিতেছিঃ ছেলেমানুষের মুখে এই সব বাহির হওয়া ঠিক 
TA? তখনই মা ছোট্ট ভাল মেয়ের মত চুপ করে বসে রইলেন। 

মায়ের তো খেয়াল বিচিত্র। একদিন মা আপন ভাবে ঠাকুরমাকে 
কি একটা বলেছিলেন। মায়ের কথা শুনে তীর সর্ব শরীরে যেন ভাবের 
পরিবর্তন হয়ে গেল। মা ঠাকুরমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 
তিনি খানিক পরে বলে উঠলেন — “তোর কথা শুনিবা মাত্র হস 
হারাইয়াছিলাম।* মা ফ্যালফ্যাল ভাবে ঠাকুরমার মুখের দিকে তাকিয়েই 
রইলেন। 
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ঠাকুরমার বড় কাজ ছিল দীর্ঘ সময় সন্ধ্যা আহ্নিক করা। সন্ধ্যা 
করতে বসে জপ করতে করতে তন্ময় হয়ে যেতেন। মার সঙ্গে ঠাকুরমা 
যখন কথা বলতেন তখন তাদের বয়সের ব্যবধানটা বোধ হয় খেয়ালই 
থাকতো না। ঠাকুরমা কাজ করতে করতে গুন্গুন্‌ করে গান করতেন। 
একটু চুপ থাকলেই ঠাকুরমাকে মা বলতেন — “ও ঠানদিদি, গান 
করেন না, শোনা যায় মত — যেন দুই বন্ধুর মত কথাবার্তা । 

মায়ের বয়স নয় দশ বৎসর । খেওড়া গ্রামে মায়ের সম্পকীয়া এক 
দিদিমার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর হলেও মায়ের সাথে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ 
প্রীতি ভালোবাসার সম্পর্ক। দিদিমা দীক্ষা নিয়েছেন কিন্তু স্মৃতি শক্তি 
দুর্বল বলে দীক্ষার ক্রিয়াদি মনে থাকে না। দিদিমা তো খুবই সরল 
প্রকৃতির মানুষ তাই হাসতে হাসতে মাকে একদিন বলেন — “দেখ 
হাতের ক্রিয়াদি তেঙ্গন্যাস ইত্যাদি) আবার ভুলিয়া গিয়াছি। বার বার 
তোর মাকে বিরক্ত করতে ভাল লাগে না, তুই বল্‌তো কি করি? 
শিশুরূপী অনাদি কালের মহাশিশুর তো আর এ জগতের আর 
আধ্যাত্মিক জগতের অজানা কিছুই নেই এ কথাটি তো একমাত্র এই 
চিরস্তন শিশুই জানেন। তাই বুঝি ছোট্ট মানুষ নির্মলা সুন্দরী আপন 
স্বরূপের আড়ালে থেকে হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে দিদিমাকে 
সব দেখিয়ে দিলেন শিখিয়ে দিলেন। এ কথাটা মোক্ষদাসুন্দরী দেবীর 
কানে গেল। তিনি নির্মলাকে কাছে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন — 
‘এ সব শিখলি কোথায়?’ শিশুমায়ের হাসতে হাসতে সহজ সরল 
উত্তর — “দিদিমার কথা শুনে আপনা আপনি নিজ থেকেই সব হয়ে 
গেল।' মোক্ষদাসুন্দরী দেবী বালিকারূপী আপন কন্যারত্বটির কান্ড দেখে 
অবাক বিস্ময়ে মায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্থির হয়ে সেদিন 
কি চিন্তা করছিলেন সে কথা তিনিই জানেন। 

আরেক দিনের কথা। এ দিদিমা এক জোড়া শাখা এনেছেন। শাখা 
জোড়া খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হলো এ শীখাজোড়া দিদিমার 
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হাতে কেউ পরাতে পারছে না। সবাই বলছে শীখার সাইজ ছোট 
হয়েছে। পরানো যাবে না। দিদিমা পছন্দের শাখা পরতে না পেরে 
বিষণ্ন মনে ঘরের দাওয়ায় বসে আছেন। মা দিদিমার দিকে তাকিয়ে 
হাসতে হাসতে বলে উঠলেন — “এস দেখি দিদি পরাইয়া দিই।” ছোট্ট 
মানুষ নির্মলার কথা শুনে বলেন — “কেহ তো পারিল না, বাকি 
আছিস তুই। আচ্ছা নে দেখ্‌ — এই জায়গায় আটকাইয়া যায়।' মা 
শীখা জোড়া হাতে নিয়ে অতি সহজে পরিয়ে দিলেন। তিনি আনন্দে 
বলে উঠলেন — “আমি তো টেরও পাইলাম না, তোর এত ছোট হাত 
দিয়া আমার এত বড় হাতে কি করিয়া পরাইলি* ছোট্ট মায়ের শাখা 
দিকে তাকিয়ে কি যেন পরস্পরে বলাবলি করছে। হয়তো বলছেন এ 
অসম্ভব কি করে সম্ভব হলো। আসলে ভগবানের কাছে অসম্ভব বলে 
কিছুই নেই বলেই কি মা সকলের অজ্ঞাতে এই লীলা সকলকে প্রত্যক্ষ 
করালেন!’ i 

ভগবানের কোন কর্মকে তাৎক্ষণিক মনুষ্য বুদ্ধি দিয়ে বোঝা 
মানুষের সাধ্যাতীত কিন্তু একটা সময় আসে যখন তারই কৃপায় ধীরে 
ধীরে ভগবানের প্রতিটি কাজের মধ্যে তার মধুর লীলার স্মৃতি 
হৃদাকাশে ভেসে ওঠে আর অনুভবে আসে তার অনুপম সুন্দর মহিমা 
আর তখনি মনপ্রাণ অতীতের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে পায় অপার 
আনন্দের রসধারা। শ্রীত্রীমায়ের বাল্যলীলা ও মাধুর্যে ভরা রসে এক 
আনন্দময় মহাসাগর যা ভাবতে অবাক লাগে। 

মায়ের চিকণ দিদির নিকটবর্তী এক বাড়িতে নিজ মামাবাড়ির মত 
ওদের বাড়িতেও প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা, দোল উৎসব সহ বার মাসে 
তের পার্বণ লেগেই আছে। এই বাড়ির কর্তার মেয়ের নাম নির্মলা 
মাকে নিয়ে কয়েকদিন রাখতে পারলে তাদের সবার খুব আনন্দ। দুই 
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নিৰ্মলা একত্র হলে ওরা দুজনে বসে বসে মহানন্দে পূজাদির নানারকম 
মাল্সী গান ইত্যাদি গেয়ে গেয়ে আনন্দ করে। 

যখন যে পুজার গান হত তখন সেই দেবতার ভাবে মা 
আপনাআপনি তন্ময় হয়ে পড়েন। ওরকম অবস্থায় মায়ের দিব্য শরীরও 
কেমন একটা ভাবে আচ্ছন্ন থাকতো। এ সবের বহিঃপ্রকাশ তখন কিছু 
হলেও তা ক্ষণিকের তরে, আবার আপন খেয়ালে সব সংবরণ করে 
নিতেন। এঁ বাড়িতে একদিন মায়ের এমন ভাব অবস্থায় পূজার বাড়ির 
একজন পুজার নৈবেদ্য নিয়ে এসে মায়ের হাতে দিয়ে মুখের দিকে 
তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করে — “তোমার কি হইয়াছে। তোমাকে এইরূপ 
কেন দেখাইতেছে?£ এইটুকু বলে পুনরায় মায়ের দিকে ভালভাবে 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই সে আড়ষ্ট হয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের 
ভাবেরও পরিবর্তন হয়ে গেল। তারপর থেকে তার ভেতর নাকি 
সর্বদার জন্য এক এশ্বরীয় ভাব খুলে গেল। এই লোকটি মাকে CAB 
আদর তো করতই অধিকন্তু শিশুমায়ের মধ্যে এশ্বরীয় প্রভাব আছে 
এই বিশ্বাসে অন্তর থেকে মাকে শ্রদ্ধা ভক্তি Faw | কিন্তু মায়ের ওর 
প্রতি আলাদা কোন ব্যবহার ছিল না। এ ব্যক্তির আড়ুষ্টতার সময় মা 
সম্পূর্ণ চুপচাপ আপন ভাবে নিমগ্ন ছিলেন। 

বাল্যকালে বাড়িতে রাত্রিতে শিবপুজা, রাসপূর্ণিমা, লক্ষ্মী পূজা 
এই সব পুজা নিজের মা যেভাবে বলতেন শিশু মা সেই ভাবে পৃজাদির 
কাজ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সুন্দর ভাবে করতেন। এত ছোট 
বয়সে পূজাদি এমন সুন্দরভাবে করা কোন সহজ সাধারণ কথা নয়। 

যখন বাড়িতে যে পুজা হচ্ছে মা সেই দেবতার পূজা তন্ময় হয়ে 
দেখতে দেখতে হঠাৎ তীর ভাবের পরিবর্তন হয়ে পড়ত। ধীর স্থির 
গম্ভীর অস্বাভাবিক মায়ের রূপটিও যে অন্যরকম তা অতি অল্প সময়ের 
জন্য বিদ্যুতের ক্রিয়ার মত প্রকাশ হয়ে পড়ত। কেউ কেউ এই রূপ 
অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখে শিশুমাকে কিছু বললেই তৎক্ষণাৎ আপনা 


(১৪৬) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


আপনি বিদ্যুতের মত প্রকাশিত ভাব সংকুচিত হয়ে যেত এবং শরীর 
পূর্ববত সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসত। যারাই সৌভাগ্যক্রমে মায়ের 
এই প্রকাশ দেখে ফেলতেন তাদের নিকট মা খুব গম্ভীর ও চুপচাপ 
থাকতেন কারণ মা বুঝে ফেলতেন যে ওদের চোখে কিছু অস্বাভাবিক 
রূপ ধরা পড়েছ। কিন্তু যারা মায়ের এরকম অবস্থা সৌভাগ্যক্ৰমে 
দেখতে পেয়েছেন তারা কিন্তু সেই দৃশ্য কখনও ভুলতে পারতো না। 

মা একবার দুর্গাপূজায় মামাবাড়ি গিয়েছেন। পূজাকে ঘিরে অন্যান্য 
সঙ্গীদের সাথে আনন্দ উল্লাস লাফালাফি করলে কিন্তু মায়ের শিশু 
রূপটির মধ্যে আলাদা মধুর ভাব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। মায়ের 
মধ্যে মাঝে মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুৎ ছটার মত আপন স্বরূপের ছোঁয়া সকলের 
অজ্ঞাতসারে যতটুকু হওয়ার হয়ে CAG | মামাদের পূজার বাড়ি দেবতার 
আগমনে যেন সুবাসিত। পূজা উপলক্ষ্যে বাড়ি ঘরদোর ঝক্ঝক্‌ তকতকে 
পরিস্কার পরিচ্ছন। শুধু কী এইটুকু! না বাড়ির প্রতিটি লোকজনের 
মধ্যে পবিত্রতা ও নিষ্ঠার ভাব এ বাড়ির নিজস্ব বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শিশু 
মা নিজেও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি | 

পূজা মন্ডপে তিথি অনুসারে যথাসময় শাস্ত্রীয় নীতি ও বিধি মেনে 
পূজা সম্পাদন হয়। এমন সুন্দর পরিবেশ পরিস্থিতি শিশু মায়ের আপন 
ভাবের সাথে মিলে মিশে এক হয়ে যাওয়ায় জগন্মাতা জগদম্থিকার 
পূজা অঙ্গনে পূজা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে মায়ের শরীরে কেমন 
একটা আনন্দঘন ভাব, মুখে অস্পষ্ট স্বরে আধো আধো কি কথা হয়ে 
চলছে। মায়ের ছোট মামা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বিদ্যাসাগর মশায় একজন 
“hae পন্ডিত। তিনি ভাগনীর এই অবস্থা কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে বলে 
উঠলেন — “তুই কি বলিতেছিলি বিড়বিড় করিয়া? আমাকে আবার 
বল্‌ তো!’ ছোটমামার কথা শুনে মা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে 
দাঁড়িয়ে আছেন। আর মুখের ভাবটাও এমন যে মামা কি জিজ্ঞাসা 
করছেন তা কিছুই বুঝতে পারেননি। এই ছোটমামাই অন্তরে মাকে 
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অসাধারণ ভাবে দেখতেন ও অনুভব করতেন ও ছোট হলেও ওর 
মধ্যে একটা অজ্ঞাত ঈশ্বরীয় ভাব আছে। তাই পূজার সময় সর্বাগ্রে 
মাকে কুমারী জ্ঞানে পূজা ও উত্তম Jair দিতেন ও খাওয়াতেন। 
মায়ের অপূর্ব কুমারীরূপ দর্শন করে অন্যরাও মাকে কুমারী ভোজন 
করিয়ে তৃপ্তি লাভ করতেন। আশৈশব সকলকে সবিশেষ আকর্ষণ করার 
শক্তি মায়ের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। 

চির সত্যস্বরূপিনী মা ছোটবেলায় মামাবাড়ি গেলে নিকটস্থ 
সমবয়সী মেয়েরা তার সঙ্গে খেলতে আসত। তারা সকলেই জানত 
শিশু মা কখনও মিথ্যা কথা বলেন না যা সত্য তাই প্রকাশ করে দেন। 
ফলে খেলার মধ্যে যদি কোন গোপন কথা থাকত তবে মাকে শোনাত 
না। অনেক সময় খেলায় মাকে রাজা বানিয়ে একদিকে বসিয়ে রাখত। 
কখনও কখনও সকলে এক জোট হয়ে শিশুমাকে খেলায় হারাবার 
চেষ্টা করত কিন্তু ঘটনা চক্রে তারা নিজেরাই হেরে বোকা IAS | অথচ 
মা সর্বদা খেলার সঙ্গীদের উপর বিচার বিবেচনার ভার ছেড়ে দিয়ে 
আনন্দে আপন ভাবে থাকত হারজিতের কোন ভাবনাই ছিল না। 
বন্ধুরাও মায়ের সরল মন ও সতত আনন্দ ও হাসিভরা মুখ দেখে 
অবাক হয়ে যেত। 

মায়ের এক পিস্তুতো বোন মাকে নিয়ে, খেলাধূলাচ্ছলে ঘর 
থেকে একটুকরো দারুচিনি, আর কোথা থেকে একটুকরো গাছের ছাল 
. এনেছে। উদ্দেশ্য মাকে এ গাছের ছালের টুকরোটি দেবে আর নিজে 
দারুচিনির টুকরোটি খাবে। যেমন খেলার মধ্যে হাত বদলাবদলি হয় 
তেমনি হল। কিন্তু দেখা গেল, মায়ের মুখে যেটা সেটাই দারুচিনি আর 
পিস্তুতো বোনের মুখেরটি গাছের ছাল। কিভাবে কি হল যার কাজ 
তিনিই জানেন। বোনটি লজ্জা পেল। 

সঙ্গিনীদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করার সময় 
কখনও কখনও মানুষের সঙ্গে কথা বলার মত বৃক্ষাদির সাথে মা কথা 
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বলতেন। এমন অদ্ভুত অস্বাভাবিক কান্ড দেখে সঙ্গীরা সবাই আশ্চর্য 
হত এবং ভয়ও পেত। ভয়ের কারণ ছিল মা যখন গাছের সঙ্গে কথা 
বলতেন তখন সঙ্গীরা সবাই দেখত গাছগুলোও যেন কথা শুনে নড়ছে, 
সায় দিচ্ছে। 

একদিন সঙ্গীদের সাথে গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলছেন হঠাৎ সে 
সময় এক পাল গরু আসছে দেখে সবাই বলছে এ দেখ গরুগুলো 
তোর দিকেই আসছে। এই কথা বলেই ওরা রাস্তার একপাশে গিয়ে 
দাড়িয়ে মজা দেখছে। কিন্তু ওরা অবাক হয়ে দেখল গরুর পাল 
শীস্তভাবে মায়ের শরীর ঘেঁষে ঘেঁষে মায়ের সাথে সাথেই চলছে। 
গরুর পাল মায়ের কাছ ছাড়া হতে চাইছে না। রাখাল বালকেরা অতি 
কষ্টে গরুর পালকে মায়ের থেরে আলাদা করে নিয়ে গেল। আসলে 
গরুর পাল কী মায়ের শ্রীঅঙ্গে এমন কোন প্রিয় সুবাস পেয়েছিল যা 
তাদের মোহিত করে ছিল! হয়ত বা তাই। সঙ্গীরা সবাই আবার দৌড়ে 
এসে মায়ের সঙ্গে চলতে চলতে মাকে অবাক হয়ে দেখছে আর ভাবছে 
এমন কী আছে ওর মধ্যে যার জন্য গাছপালা থেকে গরুর পাল সবাই 
তার সঙ্গ চায়! 

মায়ের চোখের দৃষ্টিতেও কী এক মোহ মায়া। রাস্তায় একদল 
কুকুরের মধ্যে তুমুল ঝগড়া ও কামড়াকামড়ি চলছে। পথচারী মানুষ 
ভয়ে বিব্রত। এমন সময় হঠাৎ মা কোথা থেকে দৌড়ে এসে হাজির 
হলেন। মা কুকুরগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করে আপন মুষ্টিবদ্ধ হাতখানি 
কুকুরগুলিকে লক্ষ্য করে কিছু যেন ছুঁড়ে দিলেন। কী দারুণ হাতের 
খেলা ও মায়ের দৃষ্টি! কুকুরগুলি পরস্পরের ঝগড়া ভুলে গিয়ে মায়ের 
দিকে তাকিয়ে রইল। এ মায়ের হাতের খেলা না দিব্য দৃষ্টির খেলা এ 
তো মা-ই জানেন। 


খেওড়া গ্রামে মায়ের ছোট বয়সে এক রাত্রিতে প্রবল ঝড় আরম্ভ 
হয়েছে। ঝড়ের বিকট শৌ Cit আওয়াজ। সকলে ভয় পাচ্ছে। ছোট্ট 
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নিৰ্মলা কোথায় ভয় পাবে, কাদবে তা তো নয়ই সে আনন্দ উল্লাসে 
‘ঘর পড়ে গেল, ঘর পড়ে গেল বলে হাততালি দিতে থাকে ।' তার পর 
দিন সন্ধ্যায় অন্ধকার হলে চালের ফাক দেখিয়ে মাকে বলে _ মা 
দেখ! দেখ! ঘরের ভেতর বসে কি সুন্দর তারাগুলো দেখা যাচ্ছে। 
বাইরে যাওয়ার আর দরকার নেই! মা বলেন — হ্যা, তুই যেমন 
তোর কথাও তেমনি। পাগলের গোবধে আনন্দ ।' 

কখনও কখনও মায়ের সরল ও সোজা এবং উন্মনাভাবগুলো 
দেখে সকলেই মাকে বোকা এবং বুদ্ধিহীন ভাবত। কেহ কেহ বে-দিশাও 
বলত। যদি এ সব ভাব সেরে না যায় তবে বিয়ে দিলে কি হবে তা 
ভগবানই জানেন বলে মন্তব্যও করত। 

সাধারণ দৃষ্টিতে ছেলেমানুষ বোকা মেয়েটার সব ব্যাপারই MTS | 
মায়ের বস্তু পরিধানে সৌন্দর্যও শেখার MS | খেওড়া তো অজ পাড়াগী। 
তৎসময়ে পাড়াগীয়ে মেয়েদের ফ্রক প্যান্ট পরার প্রচলন ছিল না। 
ছোটরা বড় হলে তাদের মায়েরা নিজ নিজ মেয়েদের কাপড় পরা 
শিখিয়ে দিত। মাকে কেউ কেউ বলতো — “মেয়েটা বড় Fiat’ এই 
সিধা মেয়েকে কিন্তু হাতে ধরে কাপড় পরা শেখাতে হলো না। নিজে 
নিজে ছোট্ট কাপড়খানা কী সুন্দর পরিপাটি করে পরতেন! হাত-পা 
ছাড়া শরীরের আর কোন অঙ্গই দেখা যেত না। মায়ের কাপড় পরার 
সৌন্দর্য দেখে কেউ কেউ বলত ওর কাছ থেকে কাপড় পরা শিখে 
নাও। মায়ের কাপড় পরার বিশেষ বৈশিষ্ট্য আজীবন ছিল। 

মা একদিন নিজের মায়ের কাছে শুয়ে আছেন। হঠাৎ মাতা 
মোক্ষদাসুন্দরী দেবীকে জিজ্ঞেস করলেন — স্বর্গ স্বর্গ যে বল, মানুষ 
ইচ্ছা করিলেই কি স্বর্গে যাইতে পারে? মায়ের মা বলেন _ হ্যা, 
যাওয়ার একান্ত আগ্রহ হইলে মানুষ সেখানে যায়।” শিশুমা বলে — 
“কোন দিক দিয়া তাহার রাস্তাটা, বলনা মা। মায়ের মা বলেন — 
“মানুষের যখন খুব ইচ্ছা জাগে তখনই সে রাস্তা দেখিতে পায়।’ তখন 
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আবার শিশুমা নিজের মাকে প্রশ্ন করে — “তবে আমি ইচ্ছা করিলে 
যাইতে পারিব? উত্তরে মোক্ষদাসুন্দরী দেবী মাকে বলেন — "হ্যা 
নিশ্চয়ই।” এমন নানা প্রশ্ন মা প্রায়ই করতেন। 

একদিন বহুদূরে এক বাড়িতে কীর্তন হচ্ছে। মা কীর্তন ও খোলের 
ধ্বনি শুনে নিজের মাকে বলেন এ সব করলে কি হয়? মা উত্তর 
দিলেন — “ভগবান ASS হন। মনে মনে নাম করিলেও তিনি শুনিতে 
পান। যাহা কেহ দেখিতে পায় না, তিনি তাহাও দেখেন।, এত সব 
গভীর ধর্ম কথায় মায়ের খেয়ালের মূলে এ ব্যাপারে সকলের চেতনা 
জাগিয়ে দেওয়া নয় কি? 

বাল্যকালে খেওড়া গ্রাম ও মামাবাড়ি সুলতানপুর মিলিয়ে দুই 
চার মাস স্কুলে আসা যাওয়া ও পড়াশোনা । একবার মামাবাড়ি 
সুলতানপুর গিয়ে তিনমাস ছিলেন। তখনই মায়ের প্রথম সুশীলা মাসির 
সাথে স্কুলে যাওয়া। মায়ের হাতে বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ভাগ কিনে 
দেওয়া হল। স্কুলের পন্ডিত মশায় দু'জনকে বর্ণ পরিচয়ের পাঠ একবার 
ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন। মা ও মায়ের সুশীলা মাসি পন্ডিত মশাইয়ের 
নির্দেশ মত নিজেরা বর্ণ পরিচয়ের অধ্যয়ন করলেন। তারপর পন্ডিত 
মশায় বললেন “তোমরা নিজেরা এখন পড়তো দেখি!’ সুশীলা মাসি 
ততটা ভাল পারলেন না কিন্তু মায়ের পড়া শুনে পন্ডিত মশায় আনন্দে 
বললেন — “বেশ মেয়ে”। স্কুলে প্রথম দিনে প্রশংসায় ধীর স্থির দেখে 
বসিয়ে দিলেন। মা ঝটপট ছড়াগুলো শিখে নিলেন। পন্ডিত মশায় 
মাকে ছড়াগুলো বলতে বলায় মা খুব সুন্দর ভাবে পরিস্কার উচ্চারণে 
যথার্থ ছন্দে ছড়াগুলো পড়ে গেলেন দেখে বিস্মিত হলেন। কিন্তু মায়ের 
পড়াশোনা মামাবাড়িতে আর হলো না। তিনি খেওড়া গ্রামে ফিরে 
এলেন। 


খেওড়া গ্রামে নিজেদের বাড়ি থেকে একটু দুরে একটি নিন্ন 
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' প্রাইমারী স্কুল ছিল। স্কুলে দশ বার জন ছাত্রী। মায়ের সম্পর্কে এক 
দাদুমশায় স্কুলের শিক্ষক। স্কুলে মায়ের হাতে অর্ধচ্ছিন্ন একখানা 
বাল্যশিক্ষা বই দেওয়া হল। বইখানি কয়েকদিন পড়ার পর শিক্ষক 
মশায় দেখেন স্কুলের সকল পাঠই নির্মলা সুন্দরভাবে পড়তে পারে ও 
প্রশ্ন করলে বলতে পারে। পড়াশুনার রকম সকম দেখে খুব মুগ্ধ হয়ে 
উপরের শ্রেণীর বড় মেয়েদের সাথে বসিয়ে দিলেন। মাকে বাড়ির 
কাজেকর্মে নিজের মাকে সাহায্য করতে হত বলে সব সময় স্কুলে 
যাওয়া হত না। কিন্তু স্কুলে যাওয়ার দিন বই থেকে নিজের খেয়ালে 
বই-এর পাতা উল্টিয়ে যা যা পড়তেন দেখা যেত স্কুলের শিক্ষক মশায় 
কি জানি কি অদৃশ্য কারণে সেই পঠিত অংশ থেকেই মাকে প্রশ্ন করতেন 

ও উত্তর পেয়ে খুব বাহবা দিতেন। 

একদিন স্কুলে ইন্সপেক্টার এসেছেন। শিক্ষক মশায় নির্মলাকে 
বাড়ি থেকে ডেকে এনে মেয়েদের সাথে বসিয়ে দিলেন। স্কুলে আসার 
সময় যে বই-এর পাতা থেকে যেটুকু পড়াশোনা করে এলেন — দেখা 
গেল ইন্সপেক্টার মশায়ও সেই পাঠ্যবইয়ের সেই পাতা থেকেই মাকে 

. প্রশ্ন করলেন। মাও খুব সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। 

ইন্সপেক্টার মশায় মায়ের সপ্রতিভ উত্তর ও শ্লেটে নির্ভুল সুন্দর হাতের 

লেখা দেখে খুব প্রশংসা করলেন। কিন্তু এমন মেধার অধিকারিণী 
নির্মলার বেশি দিন স্কুলে পড়াশোনা হল না। এরপরই মায়ের স্কুলে 
যাওয়া একদম বন্ধ হয়ে গেল। 

aie পরম স্থিতিতে সর্ব অবস্থায় এক হলেও বিদ্যুৎ ঝলকের 

মত হঠাৎ কিছু অসাধারণত্ প্রকাশ পেত। কেউ কেউ বুঝেও বোঝে না 

এর কারণ অনুসন্ধান করতে না গিয়ে আন্দাজে শিশুমায়ের বিশেষ 
গুণের অনুমাণ করে আনন্দ পায়। মায়া মোহ ভগবানের খেলার অঙ্গ 
কি না তাই মা কিছুটা বুঝতে দেন কিন্তু সঠিক বুঝতে দেন না। এ তীর 
মৌজ! বোঝার বা ধরার বুদ্ধিটা যদি দিয়েই দেন তবে বাল্য লীলার 
কোন আনন্দই থাকবে না। 
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খেওড়া গ্রামেই ঠাকুরমার এক সই ছিলেন। মা তাকে চিক্কণ দিদি 
নামে ডাকতেন। তিনি বাল-বিধবা ও নিঃসন্তান ছিলেন। এই Fat 
দিদি মাকে খুব স্নেহ করতেন। মাও প্রায়ই তার বাড়ি যেতেন। তিনি 
ছোট্ট মাকে আদর করে রান্না করতে বললে মাও আনন্দে রান্না করে 
দিতেন। জগদৃষ্টিতে মায়ের রান্নার হাতেখড়ি এই fea দিদির 
বাড়িতেই। চিকণ দিদি মায়ের হাতের রান্না খেয়ে বলতেন — “বোন 
তুই যা রান্না করিস তা যেন অমৃত!” জাগতিক দৃষ্টিতে একরত্তি মেয়ের 
এমন অমৃতের মত সুস্বাদু হাতের রান্না চিন্তা করা যায় কী? 

মায়ের বড়মা (ধাই মা) তার আদুরে নির্মলাকে নিয়ে একবার 
চালনার বিখ্যাত শিববাড়িতে যায়। মায়ের তখন সাত আট বৎসর 
বয়স। বড়মা ছোট্ট নির্মলাকে শিববাড়ির একটি বটগাছের তলায় বসিয়ে 
বলেন — ‘এখানে চুপচাপ বসে থাক।” মা তো বড়দের আদেশ মান্য 
করেন। গাছের তলায় চুপচাপ বসে আছেন। একটু দূরে টিনের চালাঘরই 
শিবমন্দির। মা তার দিব্য দৃষ্টিতে বসে বসে দেখছেন চালাঘরে 
শিবঠাকুর নেই। আবার বটগাছের নিকটবর্তী একটি পুকুরের উপর দৃষ্টি 
পড়তেই দেখেন এ পুকুরের জলে পাথরের এক শিবলিঙ্গ বার বার 
ডুবছে আর ভাসছে। আবার নিজের পাশেই শিবদুর্গাকে প্রকাশ হতে 
দেখলেন। মা ধীরে স্থির ভাবে তন্ময় হয়ে দেখছেন। বড়মা এসে 
দেখলেন মাকে যেভাবে বসিয়ে রেখেছিলেন মা সেই ভাবে একদম 
চুপচাপ বসে আছেন। শিবঠাকুর দেখতে তিনি মাকে নিয়ে মন্দিরে 
গেলেন। মা তো দেখেই বুঝতে পারলেন এই তো সেই শিবলিঙ্গ 
যাকে এতক্ষণ পুকুরের জলে ডুবতে ও ভাসতে দেখেছেন। শিবঠাকুর 
দর্শন করে বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়ি ফিরে মা Ola দর্শনাদির ঘটনা 
কিছুটা আপন খেয়ালে বললেন। মায়ের দর্শনের সাথে এখানের 
মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত শিবঠাকুরকে নিয়ে গল্প মিলে গেল। 

কথিত আছে এই শিবঠাকুর সব সময় মন্দিরে থাকে না। কখনও 
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পুকুরের জলে ডুবে থাকে আবার কখনও জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। 
শিবঠাকুর কি শ্রীশ্রীমাকে এভাবেই দর্শন দিলেন _ এ কথা ছোট্ট 
নির্মলাই জানে। 

একবার মার পিতা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য মাকে নিয়ে 
তার বোনের বাড়িতে শারদীয়া পুজার সময় রওনা হলেন। স্টেশানে 
চেষ্টা করছেন। হঠাৎ একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোক এসে আপন মেয়ের 
মত মাকে খুব যত্ন করতে লাগল। স্টামারে উঠবার সময় সে যেন 
নিতান্ত অনিচ্ছার সাথে মাকে ছেড়ে দিল। 

স্টীমার গন্তব্স্থলে পৌঁছাল। সেখান থেকে মায়ের পিসির বাড়ি ' 
বেশ একটু দূরে। হেঁটে হেঁটে যেতে হয়। কোন যানবাহন ছিল না। 
রাত্রি কাটাবার মনস্থ করে তিনি সেখানে গেলেন। সে বাড়িতেও পূজা। 
মেয়েরা মাকে পেয়ে বলতে লাগল — “দেখ আমাদের বাড়িতে সাক্ষাৎ 
ুর্গাপ্রতিমা এসেছে। সকলের সে কি আনন্দ। আনন্দে মাকে নিয়ে 
লোফালুফি আরম্ভ করল। এখানেই শেষ নয় ওরা পাড়ার লোকদের 
ডেকে এনে মাকে দেখাতে লাগল। কে যে কি ভাবে মাকে আদর 
জানাবে সে যে বুঝেই পাচ্ছে না। মাও কেমন চমৎকার তাদের ভাবে 
তাদেরই একজন হয়ে গেল। সে রাত্রে মায়ের নিজের পিতার সাথে 
থাকাই হল না। পরদিন সকালবেলা এ বাড়ির লোকজন মাকে নূতন 
বন্ত্রাদিতে ভূষিত করে অতিকষ্টে যেতে দিল। 

মা" একবার দুর্গাপূজার সময় অধিবাসের দিন দুপুর বেলা মার 
সঙ্গে ঘরে খেতে বসে দেখতে পেলেন যে মানুষের মত চলা অবস্থায় 
Ayal ও সঙ্গের দেবদেবীগণ বাহনাদি সহ সম্মুখ দিয়ে চলে যাচ্ছেন। 
অবতারদেরও দুর্গাপূজার সময় পুজা হয়। তাদেরও এক এক করে চলে 
যেতে দেখলেন। দেব দেবীরা মায়ের দিকে তাকিয়ে বলছে — অমুক 


(১৫৪) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


বাড়ির পূজার আয়োজনে জাতাশৌচ জনিত সংস্পর্শ দোষ ঘটেছে 
বলে আমরা সেখান থেকে বের হয়ে এসেছি। মা এক দৃষ্টিতে সব 
দেখছে। স্বীয় মা, মায়ের গালে এক টোকা মেরে বলল — “একি লো! 
খাইতে বসিয়া তোর মন কোথায় যায়? মা সে সময় নিজের মায়ের 
কথায় কোন সাড়া দিতেন না। মায়ের দৃষ্টি এক দিকে তাকিয়ে স্থির 
ISI 

আবার কখনও কখনও মা দেখতেন পৃজাদি যা হচ্ছে সেখানেও 
সুন্দর এক দেবলীলার খেলা নিজেকে নিয়ে নিজে। যে কোন দেবতার 
দেখতেন তিনিই দেবতা, ফুল, ভোগ, উপাচারাদি ও পূজক। আবার 
মন্ত্রাদিও তিনিই। চন্ডীপাঠেও দেখতেন তিনিই সব। বয়সে ছোট হলেও 
খেয়াল হত এ মন্ত্রাদিও অনর্গল সকলকে শোনাতে পারেন। কখনও 
কখনও এই ভাব অবস্থায় হঠাৎ এক ঝিলিকে সকলের অজ্ঞাতসারে 
বসা থেকে উঠে পড়তেন, কেহ লক্ষ্য করলে আপনা আপনি সকল 
ভাব সংকুচিত হয়ে AVS | মায়ের আপন ছোট মামা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ 
বিদ্যাসাগর যিনি বিশাল শাস্ত্র পন্ডিত ছিলেন, তিনিই শিশু মায়ের 
এঁ দৈবী ভাবগুলির দিকে লক্ষ্য রাখতেন। ফলে মায়ের প্রতি তার 
একটা আলাদা ভাব ছিল। পরবর্তী কালে খেওড়া গ্রামের এই ছোট্ট 
মেয়ের মন্ত্রবিভূতি, যোগবিভূতি, ভাববিভূতি ও ভগবৎ এশ্বর্ষের বহু 
অলৌকিক ঘটনা মাতৃভক্তগণ চাক্ষুষ দর্শন করেছেন — যা নানা ATS 
বিধৃত আছে। 

একবার করুণারূপিণী শিশুমা বাবার সাথে আপন পিসিমার বাড়ি 
যাচ্ছেন। স্টীমার থেকে নেমে দীর্ঘ পায়ে হাটা পথ। কখনও বাবার 
কোলে উঠে কখনও পায়ে হেঁটে হেঁটে পথ চলছেন। সন্ধ্যার অন্ধকার 
নেমে আসছে। হঠাৎ শিশুমা লক্ষ্য করলেন বিরাট আগুন। আগুনে 
দাউ দাউ করে বাড়ির ঘর জ্বলছে। আগুন দেখে পিতাকে বলছেন — 
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“বাবা - বাবা বাড়িতে আগুন এ বাড়ির মানুষের কি রকম!” বাবা 
শিশুমাকে বললেন — “আগুন দেখে তুই চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়িলি 
কেন, চল চল!” মা কিন্তু কিছুটা সময় চুপ করে আগুনের দিকে তাকিয়ে 
থেকে বাবাকে বলে উঠলেন — “বাবা দেখেন দেখেন _ আগুন 
নিভিয়া যাইতেছে” শিশু কন্যার কথায় অবাক হয়ে দেখেন সত্যই 
তো আগুন নিভে যাচ্ছে। তিনি আগুনের দিকে তাকিয়ে বললেন — 
হ্যা, এত বড় আগুন এত তাড়াতাড়ি নিভিয়া যাইতেছে তো!’ 

গ্রামের এক বাড়িতে একটি ছেলে মারা গেল। এ বাড়ির লোকেরা 
আচার্য ব্রাহ্মণ | গ্রামের ঠাকুর, দেবদেবীর প্রতিমা তৈরী করত। শিশুমা 
আপন খেয়ালে হাটতে হাঁটতে এঁ বাড়ির পাশের বাড়িতে সকালবেলা 
এসে হাজির হলেন। তিনি দাড়িয়ে দাড়িয়ে এ বাড়ির লোকজনের 
করুণ কান্নাকাটি শুনে চুপচাপ নিজেদের বাড়ি ফিরে এলেন। 

পরদিন মা মৃত ছেলের বাড়িতে গেলেন। মৃত ছেলের শোকপ্রত্তা 
জননী শিশুমাকে পেয়ে মায়ের নিকট তাদের শোকের কথা প্রাণ খুলে 
বলতে লাগলেন। কি আশ্চর্য শিশুমায়ের বয়সের কথা বেমালুম ভুলে 
গিয়ে তারা যেন আপনজনের সাথে কথা বলছেন তেমনি মাও বড়দের 
মত চুপচাপ ওখানে দীড়িয়ে শোকার্ত জননীর অন্তরের বেদনার কথা 
— মুখের দিকে তাকিয়ে শুনছিলেন। দেখা গেল এরপরই ওদের 
শোকের বেগ আশ্চর্যজনক ভাবে হাক্কা হয়ে গেল। শিশুমাকে বার 
বার ওরা বলছে — “তুমি আবার আসিও।” তখন থেকে এ পরিবারের 
সাথে মায়ের যোগাযোগ বেড়ে গেল। 

ছোটবেলায় শিশুমা নিজের মাকে কাজে সাহায্য করতেন। একদিন 
সকালবেলা বাসন ধুতে পুকুরে যাচ্ছেন। মোক্ষদাসুন্দরী দেবী মাকে 
বললেন — “পাথর বাটিটি লইয়া যাইতেছিস। সাবধানে চল, পারিস 
তো ভাঙিয়া আনিস্‌। মা তো আপনভোলা ভাবে চলতে চলতে 
বৃক্ষাদির সাথে নাকি কথা বলছেন এমন সময় হঠাৎ হাত থেকে পাথর 
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বাটিটি পড়ে ভেঙ্গে গেল। মা পাথরের ভাঙা টুকরোগুলো মনোযোগ 
সাথে বাড়িতে এসে উঠানে দীড়ালেন। মা মোক্ষদাসুন্দরী দেবী দেখেই 
বললেন — “যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই করিলি? ওলো বলদি, পাথর 
বাটির টুকরাগুলি কি আর জোড়া লাগবে? মেয়েটির যে কি গতি 
হইবে পরমেশ্বরই জানেন!’ 

মায়ের ছোট মামা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বিদ্যাসাগর মশায় ভাগিনী 
নির্মলাকে খুব স্নেহ করেন। তিনি একটি পেতলের কলসী মাকে 
দিয়েছেন। মাকে নিজের মা ও আরো কেউ কেউ বলত “নির্মলা মেয়েটা 
বড় সিধা। একদিন মা পুকুর থেকে জল ভরে পেতলের কলসীটি কাখে 
করে নিয়ে এসে নিজ মায়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলেন — “মা কেবল 
Pat সিধা বল, এই দেখ আমি বাঁকা হইয়াছি। মোক্ষদাসুন্দরী দেবী 
মায়ের কান্ড ও কথা শুনে হাসেন। 

মার যখন দশ-বার বৎসর বয়স তখনও কখনও কখনও 
মোক্ষদাসুন্দরী দেবী মাকে বলতেন — “লেখাপড়া ঘরের কাজকর্ম কিছুই 
শিখলি না, কি করিয়া যে তোর দিন যাইবে ঈশ্বরই জানেন।, আবার 
যখন দেখতেন সেলাই থেকে মেয়েদের এ জাতীয় কাজ ও রান্নাবান্না 
যখন যা মাকে করতে বলতেন মা কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সুন্দরভাবে করতেন। 
তাই দেখে নিজের মা বলতেন — “আমিও এরূপ পারি না! মেয়ের 
অদ্ভুত অদ্ভুত কান্ড ও কাজকর্মের নিপুণতা দেখে ভাবতেন — কোন 
চিন্তা নেই ভগবানের কৃপায় ও সবই করতে পারবে। 

মানুষ সব জেনেও জানে না, বুঝেও বোঝে না মায়া মোহে 
মানুষের বুদ্ধি-শুদ্ধি সব ঘুলিয়ে যায়। তাই কি মায়ের পিতামাতা মায়ের 
জন্মাবধি শৈশবলীলার বহু লৌকিক অলৌকিক ঘটনাবলীর সাক্ষী হয়েও 
ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়তেন? একদিন মোক্ষদাসুন্দরী দেবী 
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মাকে ডেকে বললেন — “ওরে, ও নির্মলা, ঠাকুরকে প্রণাম কর। প্রণাম 
করে বল্‌ ঠাকুর তুমি আমার মঙ্গল করো! মায়ের আদেশ পালন 
করতেই ACA | তাই শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের সামনে এসে আপন ভাবে বলে 
উঠলেন — “ঠাকুর তোমার যাতে আনন্দ হয় তাই করো!’ 
মোক্ষসাসুন্দরী দেবী মায়ের প্রার্থনা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। 

মা সুলতানপুরে মামাবাড়ি আছেন। বহুদুর দেশ থেকে খ্রিষ্টধর্ম 
প্রচারের জন্য গ্রামে দু'জন মেমসাহেব এসেছে। ওরা সুলতানপুর 
গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে Reacts কথা সকলকে বুঝিয়ে বলছে। 
প্রার্থনা করছে ও সুন্দর গান গাইছে। ওদের দেখে মা তো মহানন্দে 
দৌড়ে দৌড়ে পেছনে পেছনে ছুটছেন। ওদের ধর্মের কথায় ও গানে 
শিশু মা কি জানি কি বুঝে খুশিতে ঝলমল করছে। মায়ের ভগবৎ কথা 
হলেই হল — এ ধর্ম ও ধর্ম ভেদ বুদ্ধি নেই। ছবিসহ ওরা খ্রিষ্টধর্মের 
বই বিক্রি করছে। শ্রীশ্রীমা স্বীয় মাকে এসে বললেন — ‘মা এক পয়সা 
দিয়া উহাদের একখানা ধর্মের বই কিনিব?” মোক্ষদাসুন্দরী দেবী আদুরে 
মেয়ের আবদার মেনে মাকে একখানা বই কিনে দিলেন। মা বইখানা 
দেখলেন ও দু'একটি শব্দ যা পড়েছেন, ব্যাস হয়ে গেল। বই থেকে কি 
জেনেছেন, বুঝেছেন সে তো মা-ই জানেন। এখন খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে 
প্রার্থনা হয়। 

একদিন সন্ধ্যার সময় কাউকে না জানিয়ে ছোট্ট বাচ্চা মেয়েরূপী 
মা দৌড়ে গিয়ে তাদের তীবুতে উপস্থিত। সন্ধ্যায় তাদের প্রার্থনার 
সময় কিনা তাই মা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। শিশুমা 
উদ্দেশ্যবিহীন কোন কিছুই করেন না তাই তো এত অল্প সময়ের মধ্যে 
দৌড়ে এত দুরে আসা যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য কি ছিল তার উত্তর 
মহাকালের গর্ভেই নিহিত রইলো ভাবী কালের জন্য। 
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সন্ধ্যাকালে গ্রামের ছেলে ও মেয়েদের নিজ নিজ বাড়িতে থাকাই 
নিয়ম। 

সকলের অজান্তে গ্রাম্য জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে পথে ঘাস কীটা 
মাড়িয়ে অতি অল্প সময়ে খালবিলের পারে ময়দানের একপ্রান্তে 
মেমসাহেবদের তীবুতে মা উপস্থিত। তারা যেন মায়ের চির পরিচিত, 
চিরবন্ধু, প্রিয় পরিজন তাই তো শিশু মা তাদের ধর্ম কথা শুনতে 
এসেছে। এই যে যাওয়া, এ কি সাধারণ লোকের গতিতে? তা হলে 
কী তাড়াতাড়ি যাওয়া আসা সম্ভব হতো? আসলে মায়ের খেয়াল 
হলে সবই সম্ভব। সে সময় মায়ের পা হয়তো মাটিই স্পর্শ করেনি। মা 
যে বায়ু ভর করে শূন্যে থেকে অনেক লীলা করেন তা একটু লক্ষ্য 
করলেই নজরে ATT | 

একবার মায়ের দাদা PRAHA ভট্টাচার্য খেলাচ্ছলে মাকে হাতে 
নিয়ে লুফে লুফে আদর করে খেলা করছেন আর একবার যেই মাকে 
কাধে দাড় করালেন অমনি মা এক পা মাথায় দিয়ে অপর পা শূন্যে 
TRG বাহুতে তুলতে গেলেন। সেই মুহুর্তে দাদা ভয়ে “ধর, ধর, 
পড়ল, পড়ল’ বলে মাটিতে বসে পড়ল | এও তো বায়ু ভর করে শূন্যে 
লীলাখেলা নয় কিঃ 

ছোটবেলায় মায়ের খুব প্রিয় খেলা ছিল পায়ের গোড়ালিকে 
কেন্দ্র করে পায়ের মধ্যভাগ উঁচু রেখে ঘুরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে একটানা 
একটি সমান অখন্ড গোলাকার গন্ডী এঁকে একসঙ্গে এ গন্ডী জোড়া 
দেওয়া | এভাবে অখন্ড গন্ডি তৈরী করে জোড়া দেওয়া অন্য মেয়েরা 
কেউ পারত না। দেখা যেত এই গন্ডী আঁকার সময় মায়ের এক পা 
অদ্ভুত সুন্দর ভাবে শূন্যেই উঠে থাকতো, মাটি স্পর্শ করত না। সমস্ত 
খেলাটাই Ee গতিতে সম্পন্ন হতো। গন্ডির দাগ কাটার পর মা 
উধ্বদিকে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে যেন শূন্যে লাফিয়ে ঝাপিয়ে 
দৌড়াদৌড়ি Faw | মায়ের মা মোক্ষদা সুন্দরী দেবী এ সব বিস্ময়কর 
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খেলাধুলার রকমারি ভাব দেখে ভয় পেয়ে ভাবতো — “মেয়েটা কি 
যে সব করে!’ 

ছোট্ট শিশু, বয়স খুব বেশি নয়। হয়তো ছয় সাত বৎসর হবে। 
শুনেই কী শুধু মায়ের উন্মাদনা, আনন্দ উল্লাসে দৌড়াদৌড়ি? না শুধু 
তা নয়। মায়ের কানে ভগবত নাম গানের ধ্বনি পৌঁছানমাত্রই 
হরিগুণগানের আসরে যাওয়ার জন্য ছটফট করতেন। বৎসরের প্রথম 
সংকীর্তন করে। এ হরি সংকীতনের দলের কীর্তনের আওয়াজ মায়ের 
কর্ণ কুহরে প্রবেশ মাত্র ঘরে বাইরে দৌড়াদৌড়ি। নিজের মাকে গিয়ে 
বার বার বলে __ “মা আমি যাই - যাই!’ ব্যাস বাড়ি বাড়ি কীর্তনদলের 
সাথে ছোটাছুটি। আনন্দ যেন আর ধরে না। গ্রামে কখনও কখনও 
কোন রোগের প্রকোপ দেখা দিলে গ্রামের লোক শান্তির আশায় একত্রে 
সমবেত হয়ে হরিনাম কীর্তন করে তখনও ভয়-ভীতিহীন ছোট্ট শিশুমা : 
কীর্তন আসরে এসে হাজির হন। গ্রামে রাত্রি অবসানে বৈষ্ণবগণ 
মধুর হরিনাম বিলিয়ে যায়। মায়ের লক্ষ্য কিন্তু সেখানেও! তাই তো 
সকাল বেলায় বৈষ্ণবগণ বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা নিতে এসে টুনটুনি, খঞ্জনী 
বাজিয়ে নেচে গেয়ে কৃষ্ণ, বলরাম, রাধারানি ও গৌরাঙ্গের গান আরম্ভ 
করলেই দেখা যায় হাসিমুখে ছোট্ট মা এসে হাজির। তাদের ভক্তি 
রসের আবেগ ভরা গান নীরবে দীড়িয়ে দীড়িয়ে শোনেন। মা 
শোধালেও সরতে চায় না। ভগবানের নামগানের অমৃত রসে এত 
ছোট বয়সেও মা মাতোয়ারা। 


একবার শ্রীত্রীমা ভাইজীকে বলেন — “আমার নিজের কিছু 
করিবার বা বলিবার প্রয়োজন নাই; আগেও ছিল না, এখনও নাই, 
পরেও হইবে না। যাহা কিছু প্রকাশ পাইয়াছে পাইতেছে বা পাইবে 
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সবই তোমাদের কল্যাণের জন্য।” দেখা যায় এই অমোঘ বাণীর 
আলোকেই মায়ের মহাজীবন উদ্তাসিত। 

আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখান। মা এই অনুপম সুন্দর লীলা 
শৈশবেই আরম্ত করলেন। গ্রামে ফেরিওয়ালা পায়ের মল, নানা রং-এর 
হাতের চুড়ি, ছোটদের খেলার সামগ্রী নিয়ে এলে পাড়ার 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। সবাই এসে ভিড় করে ও 
করে। কিন্তু শিশু নির্মলার এ সব জিনিসের প্রতি খেয়ালই নেই আর 
পিতামাতার নিকট আবদার করা তো দুরের কথা। বাহ্যিক প্রলোভন 
ছোট শিশু নির্মলাকে আকর্ষিত করতো না। 

কেউ একবার শিশুমায়ের পায়ে পরার জন্য একজোড়া মল 
দিলেন। কাচা সোনার বরণ পায়ে মলগুলো খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। 
শিশুমা মল পরে একদিন দুদিন হাটলেনও কিন্তু এ সবে কী মায়ের মন 
আছে? একদিন অনুনয় বিনয় করে নিজের মাকে বললেন — “মা তুমি 
বল না, পায়ের মলগুলি খুলিয়া ফেলি।' মল পরে মায়ের আদেশ 
পালন করলেন কিন্তু মলের প্রতি নিজস্ব কোন আকর্ষণই নেই। 

মা স্কুলে গিয়েছেন। অন্যদের হাতে নৃতন বই শ্লেট। মায়ের কনক 
বরণ হাতে ছিন্ন পুরানো একখানা বই ও কোণা ভাঙ্গা শ্লেট। কিন্তু 
তাতে শিশু মায়ের মনে কোন দুঃখ নেই। হাসিমুখে পড়তে বসেন। 
কিন্তু কাপড় পরার এত পরিপাটি ও সৌন্দর্য যে হাত পা ছাড়া শরীরের 
আর কোন অঙ্গ দেখা যায় না। সর্ব অবস্থায় মায়ের একি স্ফুর্তির ঢং-এ 
হাসিমুখে চলাফেরা সকলের নজর কাড়ত। 

পিতামাতার দারিদ্র্য আছে কিন্তু খাওয়া পরায় শিশু মায়ের কোন 
অভাব বোধ বা কোন কিছুর চাহিদা ছিল না। সব সময়ই আনন্দের 
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ভাব। খিদে পেয়েছে আমাকে খেতে দাও এ কথা মা কখনও বলতেন 
atl 

মাতা মোক্ষদাসুন্দরী দেবী অনেক ডাকাডাকি করলে তবে খেতে 
আসা। মায়ের এ খাবার চাই ও খাবার চাই এ সব আবদার তো ছিলই 
না। 

শিশুসুলভ খেলার সামগ্রী পেলে স্বভাবতঃ শিশুরা মনের আনন্দে 
খেলার মেতে ওঠে । আর ছোট্ট নির্মলা খেলার জিনিস দেখে 
উদাসীনবৎ চুপচাপ চেয়ে দেখলেও আপন দৃষ্টিটি কিন্তু বিশ্ব প্রকৃতির 
সকল সৃষ্টির উপর নিবদ্ধ। মায়ের আনন্দের খেলা সে তো বিশ্বপ্রকৃতির 
সৃষ্টির সাথে কখনও গাছের ডালপালা, ফুল, লতা-পাতা গায়ে জড়িয়ে 
আদরের ব্যবহার আবার কখনও বা বৃক্ষের সাথে কথোপকথন। ছোট্ট 
পিপীলিকা থেকে পশুপাখী এমন কি বিষধর সর্প থেকে হিংস্র জন্তর 
সাথে দেখা সাক্ষাতে মায়ের অদ্ভুত ভাব বিনিময়ের মধ্যে কি Pap 
রহস্য বিদ্যমান তা সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য। 

FOR ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন তিনি “জীবনং সর্বভূতেষু। অর্থত 
তিনি জগতের প্রাণী সম্প্রদায়ের প্রাণস্বরূপ। মাও কি সেই একই প্রাণের 
যোগসূত্রে সকলের সাথে বাধা বলে সবাইকে নিয়ে এমন আনন্দের 
খেলা খেলছেন? 

হিন্দু মুসলমান সকল মানুষের প্রতি মায়ের আকর্ষণ। খেওড়া 
গ্রামটিই যেন মায়ের একটি বাড়ি। মায়ের কাছে সবাই আপন কেউই 
‘পর নয়। কখনও ঠাকুরমার সাথে আবার কেখনও বা দাদা দিদিদের 
হাত ধরে সকলের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। মায়ের হাসিখুশি 
ভরা মুখ আর চলাফেরায় পবিত্র ভাব ও ভঙ্গী ছোট বড় সকলের হৃদয় 
হরণ করে, মিষ্টি মধুর শিশু নির্মলাকে দেখার জন্য, তার একটু ছোঁয়া 
পাবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। ছোট মানুষ নির্মলার প্রচন্ড আকর্ষণের 
কারণ অনেকের কাছেই অজ্ঞাত হলেও মায়ের ধাইমা, কৃ্ণসুন্দর দাদা, 
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ছোট মামা শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বিদ্যাসাগর মশায় আরো অনেকে 
সৌভাগ্যক্ৰমে মায়ের চলাফেরা খেলাধূলার মধ্যে অসাধারণ 
লোকোত্তর মহিমার প্রকাশ দেখে বিস্মিত হয়েছেন। মায়ের এ ঈশ্বরীয় 
ভাব তাদের এমন গভীর ভাবে অভিভূত করেছিল যার ফলশ্রুতি 
স্বরূপ মাকে তারা সামান্য বালিকা শিশু বলে ভাবতে পারেননি। শিশু 
বয়সে বড়দের কাছ থেকে অদ্ধা ভক্তি পাওয়া এ কোন সাধারণ ঘটনা 
নয়। এ মায়ের এশী শক্তির মহিমাই প্রকাশ করে। ভাবতে অবাক 
লাগে কেমন অনুপম সুন্দর ভাবে শিশুমা দেবলীলার Bisset শৈশবে 
খেওড়া গ্রাম থেকেই করেছিলেন। 

এ হেন মায়ের বাল্যলীলার বৈচিত্র্যময় অধ্যায় ব্যাখ্যা করা 
সুদূরপরাহত হলেও এইটুকু বলা যায় জগৎকল্যাণে মায়ের ধরাধামে 
প্রকটলীলায় অবতীর্ণা হওয়ার অন্তরালে বহু প্রাণের দীর্ঘকালের আশা 
আকাঙক্ষা ও কাতর প্রার্থনা ছিল। এ ধারণী যে অহেতুক নয় সে কথা 
মায়ের একটি বাণী থেকে পরিস্ফুট হয়েছে। মা বলেন — “তোমরা 
চেয়েছ তাই পেয়েছ খেওড়া গ্রামের প্রাকৃতিক জগৎ ও প্রকৃতির 
কোলে বড় হয়ে ওঠা গাছপালা, পশুপাখি থেকে মানুষের না জানি 
কত জন্মজন্মান্তরের বহু পুণ্যের ফলে পরম আরাধ্য প্রিয় ধন মাকে 
পেয়েছে। এই সেই মা যিনি বলছেন — “আমি আগেও যা, এখনও 
তা পরেও একই থাকিব!’ ভাইজী তার দ্বাদশ বাণীতে বলেছেন — 
‘তাহার স্মৃতি কালের অধীন নহে, ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য!” যিনি 
অপরিবর্তনশীলা, যার স্মৃতি বিস্মৃতির প্রশ্নই ওঠে না সেই শিশুমা 
শৈশব থেকেই জগতের সমুদয় সৃষ্টিকে চেনেন এবং তাদের সকলের 
প্রয়োজন ও জন্ম-জন্মান্তরের চাওয়া পাওয়া সব জানেন বলেই খেওড়া 
দানও তার একটি লীলা। কিন্তু যাদের জন্য মায়ের দৌড়াদৌড়ি, 
ছোটাছুটি তারা কী মায়ের অভিপ্রায় বুঝতে পারেন? না, পারেন AT 
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এ কথা যেমন সত্য আবার এও সত্য সবাই মাকে দেখে আনন্দ পায়। 
হাস্য উজ্জ্বল মায়ের পবিত্র শ্রীমুখ দর্শনে কোথা থেকে সকলের হৃদয়ে 
বয়ে আসে এক অনাবিল আনন্দের ঢেউ যা মনপ্রাণ Pe শাস্তিসুধায় 
ভরিয়ে দেয়! নিজেরা কেউ জানে না কেন তার উপস্থিতি সবাইকে 
এমন অদ্ভুত আবেগে তাড়িত করে? 

আসলে কী কারণে মায়ের উপস্থিতি এক অসামান্য ভালোলাগার 
অনুভূতি ও আত্মতৃপ্তি এনে দেয় এর সোজাসুজি কোন উত্তর নেই বটে 
কিন্তু কিছু একটা তো অবশ্যই আছে। মাকে দেখা মাত্র মনের একটা 
অদ্ভুত ভাবাস্তর হয় ও ভাবনায় আসে এই শিশুমায়ের সাথে যেন কত 
জন্মজন্মান্তরের নিগূঢ় সন্বন্ধ জড়িয়ে আছে। তা না হলে ওকে এত 
আপনার আপন জন মনে হয় কেন? ও চোখের আড়াল হলেই বার 
বার তীকে দর্শনের জন্য সকলের বুকের ভেতরটা তোলপাড়ই বা করে 
কেন? এর মূলে মায়ের করুণাভরা চোখের চাহনি ও তীব্র আকর্ষণ 
শক্তি নয় কি? শৈশবের এই বিস্ময়কর আকর্ষণী শক্তির প্রভাবই 
পরবর্তীকালে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে মায়ের সুশীতল চরণ ছায়ায় টেনে 
এনেছে। এ মায়ের বিভূতি লীলা ও অপার মহিমা। 

শিশু বালিকা নির্মলাসুন্দরী শৈশবের প্রারম্ত হতে কৈশোর পর্যন্ত 
নানা লৌকিক অলৌকিক ঘটনাবলির মধ্যে দিয়ে বেড়ে উঠেছেন। 
এখন কৈশোর। পিতা বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য মশায় কন্যার বিবাহ 
দেওয়ার জন্য পাত্রের সন্ধানে বিক্রমপুরের দৌকাছী পৌঁছলেন। 

দোকাছীয়ার সীতানাথ কুশারী মশায়ের সঙ্গে পিতা বিপিন বিহারী 
ভট্টাচার্যের মায়ের বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা হয়। সীতানাথ কুশারী 
মশায় মায়ের সম্পর্কে সব জেনে তিনি তার তৃতীয় শ্যালক 
শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তীর বিবাহের সম্বন্ধ প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেন। 

সংসারের খেলাঘরে যা কিছু ঘটছে বা যা কিছু ভবিষ্যতে ঘটবে 
সবই মায়ের চোখে ভাসছে তাই আপন পিতা ও কুশারী মশায় TOCA 
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বসেই মায়ের বিবাহের কথাবার্তা বলুক না কেন সেই কথা সর্বজ্ঞ 
মায়ের অগোচরে নেই বলে তিনি এ সময় খেওড়া গ্রামের বাড়িতে 
বসেই লীলাময়ী মা ঠাকুরমা ও নিজের মা মোক্ষদাসুন্দরী দেবীকে 
হঠাৎ বলে ওঠেন — “ও ঠাকুরমা, ও মা আমি যে সব দারোগা পুলিশ 
দেখলাম |? ঠাকুরমা এবং মা সে কথা শুনে চমকে উঠে বললেন = 
“দারোগা পুলিশ কোথায় দেখলে মা!” কিশোরী মা হাসতে হাসতে 
বললেন — “এ বাড়িতেই দেখা গেল।” ঠাকুরমা ও মায়ের মা মনে 
মনে ভয় পাচ্ছেন কখন কি হয়। এরই মধ্যে বিপিন বিহারী ভট্টাচার্য 
এলেন। 

কিশোরী নির্মলা সুন্দরীকে দেখে কথা বলে সীতানাথ কুশারী মশায় 
খুশী হয়ে বিবাহ পাকাপাকি করে ফেললেন। পাত্র ভোলানাথ তখন 
পুলিশ ডিপার্টমেন্টেই চাকুরী করতেন। অদ্ভুত ভাবে মায়ের বাড়িতে 
দারোগা পুলিশ আগমনের ভবিষ্যৎ বাণীও ফলে গেল। 

বারো বছর দশ মাস বয়সে ১৩১৫ সালে ২৫শে মাঘ বিক্রমপুরের 
শ্রীরমণীমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে মহাভাবময়ী কিশোরী মা নির্মলাসুন্দরীর 
বিবাহ হল। বিবাহের সময় কখন কি করতে হবে মায়ের এক দিদি 
শিখিয়ে দিলেন। শোলার ফুলাদি কেমন করে ছিটিয়ে দিতে হয় নিজে 
হাতে করে দেখিয়ে দিলেন কিন্তু বর ও কনের চোখে চোখে দৃষ্টি 
মিলনের নিয়মটি বললেন না বলে শুভ দৃষ্টির সময় বধূরূগী মায়ের 
দিব্য দৃষ্টি ছিল শুন্যে। মায়ের এই শূন্যে দৃষ্টি রহস্য লীলাময়ী মা-ই 
জানেন। 

বিবাহের পরদিন বৃদ্ধ প্রসিদ্ধ পন্ডিত শ্রী লক্ষ্মীচরণ মহাশয় যজ্ঞাদি 
হোমক্রিয়া করাতে করাতে বর শ্রীরমণীমোহন চক্রবতীকে সজল নয়নে 
বললেন — “দাদু! কি রত্ব ঘরে নিলে বুঝিবে ভাই!’ মায়ের ছোট মামা 
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
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মার কুষ্ঠী crew নিয়ে আর ফিরিয়ে দেননি। তিনি Fat বিচার করে 
না। 
ছোটবেলা থেকে খেওড়া গ্রামের ধূলোবালি, গাছপালা, লতাপাতা, 
ফুল, পশুপাখি থেকে ছোট বড় সকল গ্রামবাসীর সাথে মা এত দিন 
প্রাণের খেলা আনন্দের খেলা করেছেন। অন্য দিকে সবাই নির্মলার 
দেবদুর্লভ হাসিভরা মুখখানি দেখে দেখে প্রীণভরা আনন্দ পেয়েছে। 
আজ সেই সদাহাস্যময়ী প্রাণের দুলালি খেওড়া গ্রাম থেকে বিদায় 
নিচ্ছে দেখে সকলেই কান্নাকাটি আরম্ভ করল। গ্রামের মধ্যে অস্বাভাবিক 
' কান্নাকাটির রোল শোনা যাচ্ছে। নববধূ নির্মলাসুন্দরীও সকলের সাথে 
অস্বাভাবিক কান্না জুড়ে দিলেন। একদিকে সকলের আপন নিজজন 
চলে যাচ্ছে আর কিশোরী নির্মলাও যে ছোটবেলা থেকে আপন প্রাণের 
খেলার সাথীদের রেখে যাচ্ছেন তাই সকলেই বিদায়ের করুণ বিরহ 
বেদনায় সজোরে রোদন করছে। এই করুণ পরিস্থিতিতে নববধূ 
নির্মলাসুন্দরী বাল্যলীলা ভূমি খেওড়া গ্রাম ছেড়ে শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশ্যে 
পান্ধীতে কস্বা স্টেশনে গিয়ে পৌঁছলেন। “শ্বশুরবাড়ির লোকজন 
মাকে কস্বা রেলওয়ে স্টেশনে জিনিসপত্রসহ গাড়িতে তুললেন। 
ইতিমধ্যে হঠাৎ কথা হল, গাড়ির অন্য কামরায় বসতে হবে। ঘোমটা 
দেওয়া মা চুপচাপ বসে আছেন। তারা মাকে বলল, অন্য কামরায় 
সমস্ত জিনিস, নামবার রাস্তাও নেই। ব্যাস্‌, Wessel বালিকাবধু 
আর কোথায় হুড়হূড় করে সমস্ত জিনিসগুলো ধাক্কা দিয়ে বের করবার 
সহায়তা করে, যেন বলিষ্ঠ বীরত্বে সুকৌশলে তড়িৎগতিতে সমস্ত 
কাজটি করে নেমে পড়লেন। এই দৃশ্যটি সীতানাথ কুশারী মহাশয়ের 
চোখে পড়েছিল। তিনি পরে বারবারই এই কথার উল্লেখ করতেন। 
যেন ব্যাপারটিতে স্নেহ শ্রদ্ধা যুগপৎ তাহার হৃদয়ে গাঁথা ছিল — এই 
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বালিকা, এরূপ কাজ তার হাতে কি করে সম্ভব! তিনি আশ্চর্যান্বিত 
হয়েছিলেন।” (APH স্বরসামৃত) 

বারো বৎসর দশ মাস বয়সকাল ব্যাপী নানা রস মাধুর্য ভরা 
বাল্যলীলা সাঙ্গ করে ছোট্ট খেওড়া গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে মায়ের 
কুলবধূ জীবনের শুরু শ্রীপুরে ভোলানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রেবতীবাবুর 
গৃহে। শ্রীপুর থেকে রেবতীবাবু নরুন্দী স্টেশনে বদলী হলে ভাসুরের 
পরিবারের সাথে মাও সেখানে যান। রেবতীবাবু স্টেশন মাস্টার 
ছিলেন। ভাসুরের মৃত্যুর পর মা বিদ্যাকূট ও আটপাড়া কিছুদিন থেকে 
ভোলানাথের কর্মস্থল অষ্টগ্রাম, বাজিতপুর ঢাকা শাহবাগে ভোলানাথের 
সাথে থাকাকালীন সময়ে মায়ের পৃত দিব্য জ্যোতির্ময় দেহ অবলম্বন 
করে অসাধারণ অলৌকিক সাধনার খেলা ও লীলা আরম্ভ হয় ও নানা 
ভাব বিভূতির প্রকাশ পায় এবং অনেক সুকৃতিবান ভক্ত মায়ের 
TAPS দেহে জীবন্ত দেবদেবীর প্রকাশ দেখে বিমোহিত হন। ভাইজী 
ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীর বেদীতে মায়ের হাস্যোজ্জ্বল মধুময়ী অপরূপ 
জ্যেতির্ময়ী রূপ দর্শন করে মাকে “মা আনন্দময়ী’ নামকরণ করেন। মা 
তখন ভাইজীর মুখে — “মা আনন্দময়ী’ নাম শুনে হাসেন। ১৯৩২ 
খ্রীষ্টাব্দে মা ঢাকার লীলা ক্ষেত্র ত্যাগ করে সুদূর হিমালয়ের কোলে 
দেরাদুন অঞ্চলে থাকতে আরম্ভ করেন তারপর থেকে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ 
বছরের অধিকাংশ মা ভারতের নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করেন ও ভক্তের 
আহ্বানে বহু জায়গায় গিয়ে হরি কথায় মাতিয়ে তোলেন। মায়ের কথা 
হচ্ছে হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা। 

১৯৩৭ শ্বীষ্টাব্দের ১৭ই মে শ্রীশ্রীমা আপন খেয়ালে বাল্যলীলা 
ক্ষেত্র খেওড়া, Aged ও সুলতানপুর আসেন। মায়ের সর্বশেষ 
বাল্যলীলা ভূমির আগমনের কথা 'স্বক্রিয় স্বরসামৃত' গ্রন্থে সুন্দরভাবে 
বর্ণনা করা অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল। 
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খেওড়া — যেখানে মাকে প্রথম পাওয়া 


“বিস্ময় বিমুগ্ধ জগৎবাসী সমক্ষে অন্ত ভাব, রূপ গতি-ছন্দে 
বিশ্বজননী, অনন্ত হৃদয়ে ব্যাপক প্রকাশের যেখানে যতটুকু ধরা দেওয়ার 
প্রারস্ত সূত্রই মনে হয়, সেই সময়ের মধ্যে একবার মাতুলালয় এই 
সুলতানপুর গ্রামেই মার পদার্পণ এবং সেই সঙ্গে খেওড়া বিদ্যাকুটেও। 
সঙ্গে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী, শ্রীযুক্তা মোক্ষদাসুন্দরী, ভোলানাথ, 
অখন্ডানন্দ স্বামী, SFM দেবী প্রভৃতি আরও অন্য লোকও ছিলেন। 
রেল বা স্টীমার স্টেশন হইতে এইসব গ্রামের বাড়িতে বর্ধাকালে 
পৌঁছাইতে হইলে নৌকা ভিন্ন যাওয়ার আর উপায় ছিল না। অন্যসময় 
পান্ধী ইত্যাদি। মাকে লইয়া যখন বর্ষাকালে যাওয়া হইয়াছিল, নৌকা 
করিয়াই বাড়ির ঘাটে যাওয়া হয়। 

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারীর মাতুলালয় মাতৃবিপ্রহরপ প্রথম প্রকাশস্থলী, 
খেওড়া। এখানে যখন পৌঁছান হইল, ছোট গ্রামখানির সমগ্র লোক 
তো আছেই, আশ্চর্যের বিষয় পাশ্ববর্তী ছোট ছোট বহু গ্রাম হইতে 
নৌকা করিয়া দলে দলে প্রামবাসীগণ মার দর্শনের জন্য আসিয়া 
উপস্থিত। পান্সী নৌকা, ছোট নৌকা, যেন নৌকারই মেলা। যেন 
মহোৎসব আপনা আপনিই। গরীব দেশ, যাহার ঘরে যাহা, মাকে দিবার 
জন্য কতই না আগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছ। গ্রামদেশের প্রিয় খাদ্য 
এইরূপ নানা রকমের কত কত সব। কাহারও গাছের কিছু ফল, কাহারও 
বাগানের শাকসজ্জী, টেকি শাক, কলাগাছের CNY, মোচা, কেহ একটু 
দুধ, কেহ একটু মাঠা ইত্যাদি আরও কত কি, যাহার যেমন সামর্থ্য । 

বেশ কিছুদিন এই মহোৎসব মেলা চলিল। মাকে নিয়ে কখনও এ 
বাড়ি ও বাড়ি, মাঠ ময়দানে বসিয়া আধ্যাত্মিক নানা কথা জিজ্ঞাসা। 
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আবার রাত্রে বসিয়াও পরমার্থ কথা, যাহার যতটুকু আধার পূর্ণ করিয়া 
নিল। মাও যেন তাহাদিগকে কৃপা ঢালিয়া দিলেন। মা যেখানে যেখানে 
আনন্দ দিতেন, ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধ বৃদ্ধা যাহারা বাঁচিয়া ছিলেন, মাকে 
পাইয়া চোখের গড়ান জলে কত কথাই না বলিলেন। যাহারা মাকে 
যেন সেইস্থানে Calter মত বহিয়া যাইতেছিল। 2 সময় যাহারাই 
উপস্থিত সকলেই ভজন, অখণ্ড FSH এ স্থান সমগ্র বায়ুমন্ডলও 
মুখরিত ভগবৎ ভাবের প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন বৃক্ষলতা, পাতা, 
সান্নিধ্যে একটা ARAN, সবই মনে হইল উৎসবে যোগদান। এই 
রূপটি এইসব দেশে আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। কেহ বা চিৎকার 
করিয়া কীদিয়াই উঠিল। কত রকমই না এ সময়ে। মায়েরও দেখা 
যাইত বেশ স্ফুর্তি, সরস চলিবার গড়ন, সুস্থ স্বাস্থ্য শরীর। যে যাহা 
খাইতে দিতেছে আদর করিয়া, যতটুকু গ্রহণ আদরে সানন্দে। মায়ের 
উপর এই যে ভাব ছোট সময় মাকে যেভাবে পাইয়াছিল, আজ 
তাহাদের এই মাকে পাওয়া _ এই মহান ভাব কে তাহাদের ভিতর 
জাগরণ করিয়া দিল? তাহার ক্রিয়া তিনিই জানেন। 

মার যাওয়ার সময় উপস্থিত হইলে দলে দলে সকলেই চোখের 
জলে ভাসিয়া মাকে নিয়া নৌকার ঘাটে চলিল। বিদায়ের সময় মা 
নৌকায় উঠিলে অনেকেরই কি দুঃখ কান্নার প্রকাশ, হিন্দু মুসলমান 
কোন জাতিই বাদ ছিল না। 


বিদ্যাকুট _ মায়ের পিতৃপুরুষের বাস্তভিটা 


বিদ্যাকূট শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুরুষানুক্রমে 

বাস্তভিটা, বর্ধিষ্ণু গ্রাম, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু সন্ত্াস্ত পরিবারের বাস, অনেক 

পণ্ডিত সে সময়েও। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারীর তিন শত ঘরের অধিক 

জ্ঞাতি। এখানেও সেই মেলা-মহোৎসব আরও বাড়িয়া উঠিল। 
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বাড়ি নেওয়া, কাহারও কাহারও বাড়িতে কত না শ্রদ্ধাভক্তিতে ভোগাদি 
দেওয়া। গ্রামের শিক্ষিত লোকেরা, পণ্তিতগণ একত্রিত হইয়া মাকে 
লইয়া বসিয়া নানারূপ আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, অদ্বৈতের 
দিকটা নিয়াও। লেখা নাই, পড়া নাই, শিশু বয়সে সাময়িক বিদ্যাকুট 
আজ আধ্যাত্মিক জটিল প্রশ্নের এইরূপ সহজ সরল উত্তর শুনিয়া 
তাহারা যেমন মুগ্ধ — নিজেরই জন, এই ভাবিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত 
মনে করিতে লাগিলেন। কাহারও কাহারও তো চোখে জল । খেওড়া 
মার জন্মস্থান, বাল্যলীলাভূমি, বিদ্যাকুট পিতৃভূমি, এখানেও মার কত 
লীলা । এই পরিবেশ, এই পবিভ্রভূমির ধুলিস্পর্শে, যাহারা সঙ্গে, 
নিজেদেরও কৃতার্থ বোধ হইতে লাগিল। 
সুলতানপুর — মার মাতুলালয় 

এইবার সুলতানপুর। এখানেই শ্রীযুক্ত রমাকাস্ত ভট্টাচার্যের 
গৃহস্থাশ্রম, ae আদর্শের দিকগুলি কি অপরুপ জাগ্রত প্রকাশ এই 
পৃতভূমিতেই একদিন! পরবর্তীকালে মায়ের আবির্ভাব আর এই 
আশ্রমেই তাহার বাল্যলীলার কতই না হৃদয়-আহ্থাদকারী রূপ। এই 
কুলের MANS তো আমাদের মা। এই যে মহা আবির্ভাবটি, তাহারও 
একটু স্বরূপ-ঝলক স্পর্শ এ খেয়ালে এ সময়ে যতটুকু গ্রামবাসীদের 
দেওয়া। সেই হৃদয়মুগ্ধকর কাহিনী যেমনটি আমাদের এই লেখনীতে, 
সেইটি বলিয়াই আমরা এই অধ্যায়ের কথা শেষ করিতে চেষ্টা করিব। 

জগতের সমক্ষে বিশ্বমাতৃরূপ, আজ -এই মহাশুভক্ষণে প্রাম- 
বাসীদের নয়নপথে এই গ্রামেই মায়ের আগমন। নৌকাঘাট হইতে 
যাত্রার ats oa সমাপ্তি — কত কত আনন্দলীলার সংযোগস্থল 
মায়ের সেই মামাবাড়িতে। মামারা স্থূল শরীরে আজ কেহই এখানে 
নাই। আজিকার এই মহামহোৎসব আনন্দমেলায় তাহাদের অভাবটির 
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কিভাবে পূরণ? মায়ের ছোটমামা, মায়ের প্রতি স্সেহশ্রদ্ধাভক্তির পৃত 
চিত্র তাহার শুদ্ধ হৃদয়ে কত রূপে উদ্ভাসিত জাগরণ — বাল্যলীলায় 
বিশেষ এই পুণ্য আশ্রমেই, তাহার অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্তও ।'যেখানের যে 
অঙ্গটি পূরণ করিয়া অখণ্ড অচিত্র চিত্র, এইটি নিত্য যোগেরও তো! 
তাই আজ তাহারও যোগদান যে স্বরূপে — আমাদের প্রাণে 
আসিতেছে। 


মায়ের বড়মামা (ঠাকুর মামা) শ্রীযুক্ত গুরুচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
CHUA (তাহাকে ঠাকুরভাই বলিয়া ডাকা হইত) শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত 
ব্ৰহ্মচারিণী কুমারী চন্দন পুরাণাচার্ধার পিতা। তিনি ও তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শশীকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয় মাত্র সপরিবারে এখানে | কথা 
হইল, গ্রাম্য কুলবধূ এবং অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণ কি করিয়া মার দর্শন 
পাইতে পারে। গ্রামের যেইটি বড় রাস্তা, মাকে হাঁটাইয়া নেওয়া সম্ভব 
কি? কারণ এ সময় মার কখনও কখনও একটু এলান ভাবও, এতটা 
পথ কি করিয়া হাঁটাইয়া নেওয়া। কিন্তু সমগ্র গ্রামবাসী সকলেরই বিশেষ 
আকাঙ্ক্ষা — মায়ের দর্শন। তদুপরি আমার পিতারও একান্ত আগ্রহ 
— এখানে বংশপরম্পরা পণ্ডিত তো, মদীয় পিতা নিজেও পণ্ডিত, এই 
গৃহে মা আসিয়াছেন — সকলে মাতৃদর্শনলাভে ধন্য AUSF | এই সমস্যার 
সমাধানরূপে একটি চৌকি সাজাইয়া তাহাতে সিংহাসনের মত করা 
হইল। মার নিকট প্রার্থনা — মা এইটিতে দয়া করিয়া বসুন। মায়ের 
যত বাধা-আপত্তি, গ্রামবাসীদের Goes আগ্রহের মধ্যে এই 
আপত্তিরও যেন স্থান নাই। তাহাদের আবেদন নিবেদন প্রার্থনায় মাকে 
চৌকিতে বসিতেই হইল। আর সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসীরা সোৎসাহে 
আনন্দে আহ্লাদে চৌকিটি কীধে করিয়া চলিতে লাগিল মাকে নিয়া। 


মার প্রায়ই দেখা যাইত এলান ভাব। এই পরিস্থিতিতেই স্থানে 
স্থানে চলাও। এই সময়টি চোখ বুজিয়াই রহিলেন কি মেলিয়া রহিলেন। 
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এ সময় মার হ্যা বা না করিবার এতটা সব সময় খেয়ালে আসিতই 
না। অনেকেই প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে আহার, ব্যবহার, পরিধান-বস্ত্রাদির 
দিকগুলিও গায়েব — কখনও ঠিক ঠিক স্বাভাবিক দেখা যাইত না। 
এখনকার এই ভাব এ সময় থাকিলে মাকে এরূপ চৌকিতে বসান 
সম্ভব হইত কিনা জানিনা, তবে বলা যায় না ভক্তের ভাবে মায়ের কি 
ভাব BBS | মায়ের ক্ষেত্রে তো দেখা যায় সবই সম্ভব৷ তবুও পরে মা 
মধ্যখানে একবার চৌকি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া কিছু সময় কিছু 
দূর চলিয়াছিলেনও। দীর্ঘ রাস্তাও তো, মাঝে মাঝে রাস্তায় বর্ধাকালের 
জমা জলকাদী। 

এ যে ছোট্ট বালিকা, যাহার হাস্য চঞ্চল, আনন্দ-উচ্ছুল উজ্জ্বল 

আকর্ষণরূপটি একদিন সকলের দৃষ্টিতে হৃদয় স্পর্শ করিয়া বাল্যলীলার 
মধুর রূপ, সেইটি আজ সহজ সুন্দর আপনাতে আপনি কি এক 
গ্রামবাসীর সমক্ষেও। এই বূপটিতে মা এই গ্রামে, তাহার বর্ণনার 
ভাবভাবাই বা আমাদের কাছে কোথায়? গ্রামবাসীরা কোন চোখে . 
কাহাকে দেখিল তাহা যেন তাহারাও জানে না, কিন্তু দেখার আকুলতায় 
কি ভাবে কিরূপে দর্শনটি পুরাপুরি, সত্বেও যেন হইয়া উঠিতেছে না। 
চলার পথে অগণিত লোকসংখ্যা, অসম্ভব ভীড়, ইহা ছাড়া কেহ গাছের 
উপর, আশেপাশে যতটুকু জায়গা যেভাবে যে সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছে, যেন একটুও কোথাও ফাক নাই। যেদিকে তাকান যায়, 
SACS, সকলের লক্ষ্য তো এ একদিকেই। 
MPS যেন তাকাইবার নাই _ যে কোণে যেভাবে যে পারিয়াছে, 
দৌড়াইয়া চলা। গতি তো এ এক লক্ষ্য, এক দৃষ্টি। বৃহৎ গ্রাম, যাত্রাপথটি 
দর্শনার্থীদের জন্য কয়েকটি বিভাগে অর্থাৎ এক একটিস্থানে এক এক 
প্রকার দর্শনার্থীর স্থান AME | 


ভাবে মাকে নিয়া যাত্রা। পুরোভাগে কীর্তনের দল মধুর সমবেত 
স্বরে গাহিয়া চলিয়াছে — 
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‘এ নাম বল বদনে, শোনাও কানে, 
বিলাও জীবের দ্বারে দ্বারে। 
হরে কৃষ্ণ হরে হরে!’ 
ইত্যাদি আরও কত নাম ছন্দে বন্ধে। মায়ের সান্নিধ্য গ্রামবাসীদের 
ভাবের উদ্দীপনা, এই সঙ্গে কীর্তনের সুমধুর ধ্বনি, উপস্থিত যে কেহ, 
. সকলকেই ভাসাইয়া নিয়া চলিল কোন্‌ অমৃতপ্রবাহে! যাহাকে পাওয়া 
না পাওয়ার প্রশ্ন হয় না __ কাহাকে পাইয়া কিভাবে উপস্থিত প্রাণে 
প্রাণে ভাব তরঙ্গের বঙ্কার, খেয়ালীর খেয়াল কিরূপে স্পর্শ পাইয়াছিল 
গ্রামবাসীরা | 
এই গ্রামের কথা আর কি, দূর দূর হইতেও দর্শনার্থীর অবিরাম 
CANS, লোকে লোকারণ্য। এখানে তো ডাক-তারের তেমন ব্যবস্থা 
ছিল না, কি করিয়া বিদ্যুৎ গতিতে এ সমাচার পৌঁছিয়া গেল 
দূর-দূরাস্তর কোণে CHICA আবালবৃদ্ধ-যুবা, নর-নারী সকলকেই 
অজ্ঞাতসারে কে আকর্ষণ করিয়া নিয়া আসিল। এ যে ছোট্ট মেয়েটি 
কত সময় এই গ্রামেই তো। যাহার প্রতিটি ধুলিকণা বালিকারূপী মায়ের 
চরণস্পর্শে পৃত ধন্য, যেখানে এ লীলা চঞ্চলা বালিকাটি সানন্দ প্রকাশে 
সর্বত্র খেলাধুলায়, মিলামিশায় — এই মুহূর্তেও যেন সেই পুণ্য 
জন্য প্রাণের এই আবেগ। তাহারা কি পাইল, কি দেখিল, সেটা 
তাহাদের প্রাণের কথা, প্রাণেরই অনুভব। 
যাহা হউক, এইলাৰে পর E E a 
লইয়া ঘুরিয়া মদীয় পিত্রালয়ে ফিরিল। বাড়িতে লোকে লোকারণ্য . 
কীর্তন ইত্যাদিতে মুখরিত মহোৎসব, আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে। 
এই বাড়িটি কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত গ্রামখানি মাতিয়া উঠিল এক আনন্দ 
উৎসবের আয়োজনে মণ মণ চাল ডাল, তরিতরকারী, মশলা ইত্যাদি, 
না জানি কোথা হইতে কাহার প্রেরণায় এসময় এখানে এভাবে 
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সংগৃহীত, রন্ধন, ভোগ প্রসাদ বিতরণ — কেমন এক সুশৃঙ্খলায় 
সকলের ভাবের মধ্য দিয়া প্রত্যেকের গ্রহণের ব্যবস্থা। 

সময়ান্তরে আমার গর্ভধারিণী মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া- 
ছিলাম আমার বয়স তখন ৪/৫ বৎসর আন্দাজ। এই গ্রামে মায়ের এ 
শুভাগমনের যে দৃশ্যভাবটি, তাহার ঝলক্‌ একটু যেন এখনও আমার 
মধ্যে। কোন কোন সম্প্রদায় রাম না কৃষ্ণ, না মহাপ্রভু, এই অনুসারে 
কথা কথন — এইরূপে কে? আর কোন জায়গায় শাক্ত শক্তি 
উপাসকের দিকটাতে বলা ছিল, শিব, মা দুর্গা — মানুষ কালীও, না 
কে? যাহারা অন্য আর কিছু বুঝিতে পারিত না, সেই সমকালীন 
গ্রামবাসী, আধ্যাত্মিক দিকের বিশেষ জানা নাই তো, তাহাদের মাত্রই 
এ কথা। তাই যেন কেমন একটু ভয়ও প্রতিমা, তিনি এই পুজা গৃহেই, 
আর জীবস্তরূপে চলাফেরায় সে না জানি কেমন! অবশ্য এই ভীতির 
অন্তরালে পারিবারিক সংস্কারে এটুকু বয়সেও মা কালীর প্রতি শ্রদ্ধা 
ভক্তির দিকটুকু, সে তো যেমন থাকিবার। ভবিষ্যতের গর্ভে আমার 
যে পরম সৌভাগ্য রূপটি, সে তো আর তখন জানা ছিল না। 
এলাহাবাদে ব্রহ্মচারী প্রভুদত্ত মহারাজের এক উৎসবের আয়োজন। 
সেই সংযোগে মায়ের নিকট আমার প্রথম আসা। তখন আমার বয়স 
৭/৮ বৎসর। সেই সময় হইতে আমি আশ্রমবাসিনী। আজ মায়ের 
আশ্রয়ে নিজেকে ধন্য কৃতার্থ, অথবা আর কোন্‌ ভাষার প্রকাশ করা? 

এ যে মহান কুলের ধারা, মার মুখেও যাহা শোনা, তাহার মহনীয় 
রূপটি কত বিরাট! আর সেই সঙ্গে নিজেকে পাই, এই বংশের এই 
পরিজনে আমিও এই সংযোগের। এ যে মহাখবির রক্তের ধারা, 
আমার শিরায়ই প্রবাহিত তো। এ জাগরণস্পর্শটি যদি কোনদিন ভাগ্যে, 
সেই মহাক্ষণটির প্রতীক্ষায় মাতৃ চরণে করুণা ভিখারিণী। 

মার এখানে আগমন প্রসঙ্গে আবার — যেখানে সাধারণ শিশুর 
ভাবে এই সকলের মধ্যে মার বাল্যলীলা, এখন আবার এই তিন 
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গতি। সেই সময় তো আজিকার তুলনায় মার এই ভাবের এতটা 
জানাশোনাও লোকালয়ের মধ্যে ছিলেনই না। ইহার ভিতরে এই 
রূপটা — এই প্রশ্নের সমাধান কোথায়, কেই বা ইহার মীমাংসা করিবে? 

মা বাল্যলীলায় ঘরে ঘরে দুয়ারে দুয়ারে মহানন্দ প্রকাশে আপন 
ভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেন যখন, সেই সময়, এমন কি বৃদ্ধই 
হউক, বৃদ্ধাই হউক, বৌ-বি-ই হউক, সমবয়স্ক শিশুই হউক, সকলেরই 
মাকে পাইয়া ডাকিয়া একটু কথা না বলিলে নাকি তাহাদের ভাল 
লাগিত না। এই হিসাবে ঘরে ঘরে দুয়ারে দুয়ারে কেন, সকলের ঘরের 
কোণে কোণেও মার অধিকার, অবারিত দ্বার, হাসি খেলা। ঘরে ঘরে 
ছেলেমেয়ে তো কতই, কিন্তু এই রকমটি তো আর নয়। বুঝিতে হইবে 
নাকি, তাহার খেলা সকলের প্রাণে যে আধ্যাত্মিক ভাবের ANNS, 
সেই অঙ্কুরই কি আজ এইভাবে বিকশিত? মাঝে মাঝে মায়ের 
কতকগুলি অস্বাভাবিক প্রকাশও ইহাদের মধ্যে এ সময়। 

যে প্রেরণায় এ সময় মাকে নিয়া জন্মস্থান খেওড়া ইত্যাদি স্থানে 
যাওয়া হইয়াছিল, সেই সময় না গেলে — বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, মার বাল্যলীলার 
প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই সেই সময়ে ছোটবেলার কত কথাই না শুনাইলেন 
— এই সুযোগ আর কি হইত? যে অল্প সময়টুকু মার এই তিন জায়গায় 
অবস্থান, এই যেন জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ভাগ্যবান দেশবাসীদের দর্শন 
দিয়া যাওয়া। এইখানে এইভাবে দর্শন ভবিষ্যতে আর হইবার নয়, 
তাই তাহাদের সময়োপযোগী ভাগ্য পূরণ এইভাবে। এই গ্রাম তিনটি 
কেন্দ্র করিয়া, ইহারও যেন এই অন্তিম সংযোগ | তখনও তাহাদের কত 
পুরুানুক্রমে পিতৃপিতাময়ের ভিটাতে বাস, বনিয়াদী ঘর। আজ 
সেইসব তো কল্পনায় পরিণত। দেশ বিভাগ হইবার পর এই অঞ্চলটি 
প্রথমে পূর্ব পাকিস্থান এবং বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত” 

— (aia স্বরসামৃত) 
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বাল্যলীলাস্থলীগুলো দেখে সদানন্দময়ী মা ১৯৩৭ সালে কৈলাস 
মানস সরোবর ভ্রমণ করেন। মা অবিরাম ভক্তের কল্যাণে আপন 
খেয়ালে এ দিক ও দিক ঘুরে ঘুরে ভক্তদের দর্শন দিয়ে আনন্দ বিলিয়ে 
যাচ্ছেন। এক ভক্ত মাকে বলে — “ঘরে থাকতে পারো না মা? মা 
বলেন — “তোমরা বাড়ির একটি ঘরেই বসে থাকো নাকি? এ ঘর ও 
ঘর বেড়াও না, আমিও তেমনি আমার ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াই!’ মা 
কোন আশ্রমেও স্থিরভাবে থাকেন না। তিনি বলেন — “জগৎ ভরাই 
তো আশ্রম!’ ঢাকায় একদিন এক ভক্ত মা চলে যাবে শুনে মন খারাপ 
করে বসে আছে। অন্তর্ধামী মা সব জানেন তাই তো তিনি ঘোরাঘুরি 
সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভক্তকে বলেন — "আমি দেখি জগৎ ভরা একটি 
বাগান, জীবজস্ত, উদ্ভিদাদি যতকিছু আছে সবই এই বাগানে নানা 
রকমে খেলছে প্রত্যেকেরই এক একটি বিশিষ্টতা আছে, তাই দেখে 
আমার আনন্দ হয়। তোরা সবাই মিলে বাগানের এশ্বর্য বাড়িয়ে 
দিয়েছিস।আমি বাগানের একস্থান হতে অন্যস্থানে যাই তাতে তোরা 
কেন এত ব্যাকুল হয়ে পড়িস্‌£ আমাদের আনন্দ মাকে পেয়ে, মাকে 
দর্শন PCA! আর মায়ের আনন্দ সকলকে দেখে । তাই তো তিনি 
সকলের মা — জগজ্জননী মা আনন্দময়ী। 


y 
i 
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শ্রীশ্রীমায়ের আগ্ঘরতলা আগমন 
ও 


অব্যক্তলীলা 


১৯৮২ সালের গোড়া থেকেই শ্রীশ্রীমায়ের শরীর ভালো 
যাচ্ছিলো না। কিন্তু তাই বলে মা এক জায়গায় বসেও থাকেননি। 
তিনি ভক্তের আহ্বানে নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে দর্শন দিয়ে যাচ্ছিলেন। 

জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে মা কাশী-আশ্রম থেকে বিন্ধ্যাচল, 
এলাহাবাদ অর্ধকুত্ত মেলা, নৈমিব্যারণ্য, দিল্লী ও কনখল ঘুরে ঘুরে 
২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ সনে রাত সাতটায় এলেন শ্রীবৃন্দাবন ধামে, 
বৃন্দাবন-আশ্রমে তখন ভাগবত সপ্তাহ, দোল পূর্ণিমা ও বসন্ত উৎসব। 
উৎসব চলাকালীন সময়ে একদিন মা পানু ব্রহ্মচারীজীকে একা ডেকে 
এনে বললেন - ‘এ শরীর আগরতলা যাবে যত তাড়াতাড়ি পারো 
ব্যবস্থা PTI এইটুকু বলেই মা পানুদার দিকে ছলছল নয়নে তাকিয়ে 
রইলেন। ব্যাস, পানুদা বুঝলেন মায়ের এ দিব্য খেয়াল অপ্রতিরোধ্য, 
এর অন্যথা হওয়ার নয়। তিনি দীর্ঘকাল ধরে মায়ের সঙ্গে আছেন। 
তিনি জানেন আগরতলা যাওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে। 
তিনি অনতিবিলম্বে সোজা দিল্লী গিয়ে দেখা করলেন মায়ের প্রিয় 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে। জানালেন মায়ের 
অভিপ্রায়ের কথা। সব শুনে পানুদাকে বসিয়ে রেখে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং 
গুরুত্ব সহকারে মায়ের বর্তমান শারীরিক অবস্থায়, নিরাপত্তা ও দীর্ঘপথ 
্বাচ্ছন্দে যাতায়াত ব্যবস্থা যথাযথ সুনিশ্চিত করার জন্য নিজে উদ্যোগ 
নিলেন এবং রেলওয়ে ডিপার্টমেন্ট ও উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের 
সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যালয় থেকে কথা বলা হল। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী 
ও আই-জি-পি. শ্রীরমেন ভট্টাচার্যের সাথেও প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় 
থেকে কথাবার্তা হওয়ার পর মায়ের আগরতলা আসার দিনক্ষণ ঠিক 


হলো। 
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১৯৮২ সালে ২৬শে মার্চ সন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ব্রল্পচারিণী, ও ডঃ 
ত্রিগুনা সেন সহ মোট ২৪ জনকে নিয়ে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সড়কপথে 
মোটরযোগে বৃন্দাবন থেকে দিল্লী এসে আবার এ দিনই ত্রিপুরার 
রাজধানী আগরতলা অভিমুখে ট্রেনে যাত্রা করেন। সঙ্গে মায়ের 
যাত্রাপথের ব্যবস্থাপক ও আশ্রমের সর্বকাজে সুপরিচালক শ্রীমৎ পানু 
বহ্মচারীজী তো আছেনই। ট্রেনে ২৯শে মার্চ মা ধর্মনগর পৌছান। 
২৯শে মার্চ ধর্মনগর থেকে ত্যান্বাসাডার গাড়ীতে আসাম আগরতলা 
রোডে কিছু সময় ধর্মনগর ও পরে মনু সরকারী ডাক বাংলোয় 
অবস্থানকালে বহু দর্শনার্থী মাকে দর্শন করে তৃপ্ত ও অভিভূত হন। 
পরম করুণাময়ী AAT আপন খেয়ালে করুণা বিলানোর জন্যই 
ত্রিপুরায় এসেছেন। বাস্তবে সূর্য যেখানে তার আলোর প্রকাশও 
সেখানে। তেমনি পরমেশ্বরী মা যেখানে, সেখানে যে তীর মহিমার 
প্রকাশ হবেই হবে এ তো স্বাভাবিক। ধর্মনগর থেকে আগরতলা 
যাত্রাপথে অনেক ভক্ত মাতৃদর্শন ও মাতৃকরুণার CAMPY পেয়ে ধন্য। 

১৯৩৭ সনের জুন মাসে কৈলাস ও মানস ACA যাত্রার পূর্বে 
একবার মা তীর বাল্যলীলা ভূমি ত্রিপুরার খেওড়া, সুলতানপুর ও 
বিদ্যাকূটে এসেছিলেন। আজ আবার সুদীর্ঘ ৪৫ বছর পর ১৯৮২ সালে 
আপন দিব্য খেয়ালে কৃপা করে মা ত্রিপুরা রাজ্যে আসছেন। একদা এই 
ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত ছিল - মায়ের জন্মস্থলী খেওড়া গ্রাম। 
আগরতলা থেকে যার দূরত্ব বেশী না হলেও এখন খেওড়া বাংলা- 
দেশের অংশ। বিখ্যাত কসবা কালীবাড়ি, ভারতের অন্তর্গত এবং 
আগরতলা থেকে ১৪/১৫ মাইল দূরে অবস্থিত। অবিভক্ত ত্রিপুরারই 
দেবকন্যা AANA আনন্দময়ীকে ত্রিপুরাবাসী আপনার আপনজন বলে 
জানে। শ্রীশ্রীমা ও এ কথা ভালো করে জানেন বলেই কৃপা করে দর্শন 
দিতে এসেছেন। বৃন্দাবনধাম থেকে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য 
দিয়ে দীর্ঘযাত্রা পথ অতিক্রম করে সর্বংসহা জগজ্জননী মা আনন্দময়ী 


° 
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১৯৮২ সনে ৩০শে মার্চ মহাকরুণাপরবশ হয়ে দুপুরে আগরতলায় 
শুভ পদার্পন করেন ও শহরের উপকণ্ঠে বাদারঘাটে ভাগ্যবান শ্রীনির্মল 
মজুমদারের নব নির্মিত বাসভবনে এক রাত্র অবস্থান করেন। 

৩০শে মার্চ মা আগরতলা আসবেন এইটুকু মাত্র শুনেছি। অন্য 
কোন প্রোগ্রামই জানা নেই। আমি উদয়পুর থেকে দুপুর একটার সময় 
আগরতলা এসে সপরিবারে আমার ছোট ভাই নিখিলের ভাড়া বাড়িতে 
উঠি। ওর বাড়ি মায়ের আশ্রমের অতি সন্নিকটে বলে জিনিসপত্র ওখানে 
রেখেই আশ্রমে চলে আসি। Vee রাজপ্রাসাদের সম্মুখে বিশাল 
দীঘির পূর্বপাড়ে বিরাট প্রশস্ত রাস্তার পাশে উমা মহেশ্বর মন্দির। 
মন্দিরের সামনে সিঁড়ির দু'পাশে দু'টি উঁচু স্তম্ভের উপর সুদৃশ্য সিংহের 
মূর্তি পরস্পরের মুখোমুখি চেয়ে আছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেই 
চোখে পড়ে মন্দিরের অভ্যন্তরে বেদীর উপর কাল কষ্টি পাথরের 
তৈরী উমা মহেশ্বরের সুন্দর যুগল মূর্তি। বড় রাস্তা থেকে মন্দিরে 
ঢোকার মুখে বাঁদিকে একটি বড় বট বৃক্ষ । ওখান থেকে কয়েক হাত 
এগিয়ে গেলেই বাদিকে বড় একটি শ্রিলের লোহার গেট। গেটের 
ভেতরে পূর্বদিকে মুখ করে শ্রীশ্রীমায়ের নব নির্মিত মন্দির তৈরী 
হয়েছে। মন্দিরের সামনে ও উত্তর দিকে ফীকা জায়গায় মায়ের আগমন 
উপলক্ষে অনেক তাবুও খাটানো হয়েছে। 

মা আগরতলা এসেছেন কিন্তু তিনি নবনির্মিত মন্দিরে কখন 
আসবেন এ কথা উপস্থিত কেউ কিছু জানে না। 

দেখলাম মায়ের মন্দিরের সম্মুখে দু'টি মেয়ে তারা হাতে রং 
তুলি নিয়ে দীড়িয়ে আছে। কথা বলে জানলাম - ওরা মায়ের মন্দিরের 
শা। কোলাগ্সেব্ল দরজায় একটি বড় তালা ঝুলছে। চাবি কার কাছে 
কেউ বলতে পারছে না। খোঁজ করতে করতে উমা মহেশ্বর মন্দিরের 
পুরোহিতের নিকট চাবি মিলল। কোলাগ্সেব্ল গেট খুলে মন্দিরের 
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দেওয়াল সংশ্লিষ্ট মেঝেতে মেয়েরা এক ফুট চওড়া আলপনা করতে 
আরম্ভ করলো, দেখে মনে হচ্ছে ওদের আঁকা- জৌকায় ভালো হাত 
আছে। দেখার মতো সুন্দর আলপনা হল। আমিও যতটুকু জানি তাদের 
আলপনা হওয়ার পর মাতৃকৃপায় আশ্চর্য এক প্রচন্ড প্রফুল্লতায় আমার 
মন ভরে উঠলো। সিঁড়ির আল্গনাও শেষ হলো। এখন মন্দিরের 
ভেতরে একটি আল্পনা করতে হবে। কিন্তু মায়ের গর্ভমন্দিরের দরজা 
তালাবন্ধ। আবার পুরোহিতের শরণাপন্ন হলাম। তিনি জানালেন মায়ের 
ঘরে প্রবেশ করা বারণ আছে। এ নিয়ে বহু কথা হলো। শেষ পর্যন্ত 
আল্পনা করার জন্য মন্দিরের বন্ধ তালা খোলাও হলো। যথাবিহিত 
সুন্দর আল্পনাও হলো। আল্গনায় শ্রীশ্রীমায়ের চরণ পড়বে ভাবতেই 
আনন্দ। এবার চোখে পড়লো মায়ের বিশ্রাম ও শয়নের জন্য রাখা 
চৌকিটির উপর। বিছানার সাদা চাদরটি মোটেও আমার মনের মতো 
সুবিন্যত্তভাবে পাতা নয়। কাছে গিয়ে দেখি এ কি কান্ড! বিছানায় 
চাদরের উপর অনেক গুঁড়ি গুঁড়ি পিঁপড়ে ঘুরঘুর করে ঘুরছে! আমি 
চাদরখানা বিছানা থেকে উঠিয়ে ঝেড়ে পিঁপড়েগুলো ফেলে দিতে 
আপ্রাণ চেষ্টা করি - কিন্তু পিঁপড়েগুলোকে শত চেষ্টা করেও চাদর 
থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। মা বসবেন কি করে? কি মহা 
মুশকিল! এখন আশ্রমের ব্যবস্থাপকদের অনুপস্থিতিতে চাদর পাল্টে 
ফেলাও কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর নয়। মায়ের বিছানা মানে চৌকির 
উপর একটি হালকা পাটের তৈরী ছোট একটি চট ও হালকা কম্বল, 
কম্বলের উপর সাদা বড় ভারি তোয়ালে ও সর্বোপরি সাদা চাদরের 
উপর একটি করে বালিশ ও পাশবালিশ মাত্র। 


দেখছি চৌকিটি একটু উঁচু। এতো উঁচুতে উঠে বসা মায়ের কষ্ট 
হবে। আমি নিকটবর্তী সেন্ট্রাল রোডের দোকান থেকে WH চৌকিটিতে 
উঠার সিঁড়ির কাজ হবে এমন অনুচ্চ একটি খাটো চৌকি ও তার 
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রেখে দিলাম। নিরুপায় হয়ে বিছানায় এ চাদরটিকেই সুন্দরভাবে 
টানটান করে বিছিয়ে রেখে প্রণাম করে মায়ের মন্দির থেকে বেরিয়ে 
এলাম। তখন রাত হয়ে গেছে। অনেককে জিজ্ঞেস করেছি কিন্তু কেউ 
নির্দিষ্ট করে বলতে পারছে না কখন মা আসবেন। কথা শুনে ধরে 
নিয়েছি ভোরবেলা মা আসবেন। সেই দুপুরবেলা থেকে মাতৃমন্দিরে 
কাজ করেই আনন্দে সময় কেটে গেলো। বাদারঘাট গিয়ে মাকে দর্শন 
করার কথা মনেই ছিল না। মা যেন কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রাখলেন। 

পরদিন ৩১শে মার্চ প্রত্যুষেই আশ্রমে চলে এলাম। আজ 
বাসম্ভীপূজা। উমা মহেশ্বর মন্দিরে একটি ছোট প্রকোন্ঠে ঘটে 
বাসস্তীপুজা হচ্ছে। আশ্রমে এই মুহূর্তে লোকজন বেশী নেই। আমি 
অধীর আগ্রহে মাতৃদর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ 
দেখি একটি সাদা ত্যান্বাসাডার গাড়ি ও পরপর অনেকগুলো গাড়ি 
মন্দিরের প্রধান গেটের সামনে এসে দীড়ালো। প্রথম গাড়িটি থেকে 
নেমেই মা আশ্রম অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। মায়ের শ্রীচরণ স্পর্শে 
আগরতলা আশ্রমের পুণ্যভূমি ধন্য হলো । ক্ষণকাল মা উমা মহেশ্বর 
মন্দির অভিমুখে এগিয়ে এলেন। মায়ের মাথায় ছিল একটি হলুদ 
রঙের বড় তোয়ালে । তখন মায়ের মুখমন্ডল অতি উজ্জ্বল! মা 
ভূবনমোহিনীরূপে আশ্রমটিকে আলোকিত করে আশ্রমের উমা মহেশ্বর 
মন্দিরের সিঁড়ির সম্মুখে এসে দীড়ালেন। আমি তখন মহাবিস্ময়ে 
দেখছি মায়ের দিব্য দেহ থেকে যেন তীব্র জ্যোতি চারিদিকে ঠিকরে 
পড়ছে। মায়ের এমন সুন্দর অতি আশ্চর্য রূপ দর্শন করে আমি স্থানকাল 
পার্স্থিত লোকজনের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েই উচ্চকণ্ঠে সজোরে 
বলে উঠলাম - মা তুমি কি সুন্দর, কি সুন্দর! মাতৃদর্শনের এ মুহূর্তটি 
আমার জীবনে এক অনন্য সাধারণ বিস্ময় হয়ে রইলো। তারপর একটি 
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প্রবেশ করলেন। শুনেছিলাম মায়ের শরীর ভালো যাচ্ছে না কিন্তু 
মাকে দর্শন করে তেমন কিছু বোঝা গেল না। বরং মনে হলো মা যেন 
শ্রীণবস্ত উজ্জ্বল দেবী প্রতিমা। মা গর্ভমন্দিরের সম্মুখে গিয়ে উমা 
মহেশ্বর বিগহকে দর্শন করেই হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। 
মন্দিরের বামদিকের একটি ছোট প্রকোষ্ঠে তখন পূজা হচ্ছিল। মা 
সেখানে গিয়ে দর্শন দিলেন ও দর্শন করলেন। মন্দিরের পৃজাস্থলে 
মাতৃভক্ত শ্রী জয়ন্ত ভট্টাচার্য পুজার কাজ করছিলেন। তিনি মাকে 
দর্শনমাত্র অনর্গল চন্ডির VI-V করতে লাগলেন। মন্দির 
মাতৃত্তব-স্তুতিতে মুখরিত হয়ে উঠলো। 

তারপর মাকে চেয়ারে বসিয়েই উমা মহেশ্বর মন্দির থেকে সোজা 
নবনির্মিত মাতৃমন্দিরে নিয়ে আসা হলো, শ্রীশ্রীমা এসে তার রাঙ্গা 
শ্রীচরণ দুখানি নৃতন মন্দিরের সিঁড়িতে রেখে দাড়ালেন ও 
মন্দিরাভ্যন্তরে শুভ পদার্পন করলেন। মা প্রথম পূর্বদিনের প্রস্তুত করে 
রাখা বিছানায় উঠে বসলেন শ্রীশ্রীমায়ের তখন হাস্যোজ্জ্বল মুখমন্ডল। 
ত্রিপুরার মহারাজা কিরীট বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর প্রথমেই এসে 
মন্দিরে মাতৃদর্শন করলেন। শ্রীশ্রীমা রাজাকে একটি বড় সুন্দর ফুলের 
মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা করলেন, তারপর একে একে আগরতলার বহু 
বিশিষ্ট নাগরিক ও কয়েক জন প্রাক্তন মন্ত্রী মাতৃদর্শনে এসে মাকে 
প্রণাম নিবেদন করে একে একে বেরিয়ে গেলেন। মা অনেকের গলায় 
ফুলের মালা পরিয়ে দিলেন। শান্ত সুন্দর মধুর পরিবেশে একজন 
ব্ৰহ্মচারিণী হারমোনিয়াম বাজিয়ে মাতৃবন্দনা গান করছেন। এককথায় 
মায়ের উপস্থিতিতে অদ্ভুত আনন্দের লীলা চলছে। আমি আরও অবাক 
হয়ে দেখছি মা সেই গুঁড়ি গুঁড়ি পিপড়েওয়ালা বিছানাতেই দিব্যি বেশ 
স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দে বসে আছেন। আবার এই বিছানাতেই দেখলাম মা 
কিছুটা সময় কাত হয়ে শুয়ে বিশ্রামও নিলেন। কই গুঁড়ি গুঁড়ি 
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পিঁপড়েগুলোর জন্য মায়ের কোন অসুবিধা হলো বলে তো মনেই 
হলো না, বুঝলাম পিপড়েগুলো মাতৃসঙ্গ লাভ করে ধন্য হলো। এ 
মাতৃমহিমা বই কি? 

মায়ের নিকট সাধারণ মানুষ থেকে পশু-পাখী ও কীটপতঙ্গ সবই 
সমান। এ কথা শুনেছি, বাল্যলীলায় পড়েছি। আজ আগরতলা আশ্রমে 
নিজ চোখে এ সত্য প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলাম। 

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আগরতলা এসেছেন এ খবর সমগ্র আগরতলা 
শহর ও শহরতলীর সর্বত্র বায়ুবেগে ছড়িয়ে পড়লো। অগণিত মানুষ 
চারিদিক থেকে আসতে লাগলো। আশ্রম প্রাঙ্গণ থেকে যে দিকে 
তাকানো যায় শুধু চোখে পড়ে মানুষ আর মানুষ। এক কথায় মানুষের 
ঢল, আশ্রম এবং আশ্রমের আশপাশ, রাস্তাঘাট মানুষে মানুষে 
একেবারে ছয়লাপ। কোথাও দীড়াবার কোন ঠাই নেই। চারিদিকে শুধু 
মা মা রব। মানুষের প্রাণের আকাঙ্খা শুধুমাত্র মাকে একবার দর্শন 
করা। ত্রিপুরার মানুষ ত্রিপুরার বাইরে গিয়ে মাকে খুব অল্পসংখ্যক 
লোকই দর্শন করতে পারে। মা নিজে ত্রিপুরায় এসেছেন এ সুযোগে 
সবাই মাকে দর্শন করতে চায়। তাই তো এতো লোকের ভিড় | সকলের 
প্রাণের ইচ্ছা কাছে গিয়ে দু'চোখ ভরে মাকে দেখা। 

স্বয়ং আই.জি.পি. শ্ীরমেন ভট্টাচার্য্য ও আশ্রম পরিচালকমন্ডলীর 
সকলেই মানুষের এই প্রত্যাশাকে মূল্য দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন 
যাতে সবাই মাকে দর্শন করতে পারে। আমি নিজেও এই প্রচেষ্টার 
সাথে যুক্ত ছিলাম বলে যথার্থ অবস্থা বর্ণনা করতে পারছি। 

নবনির্মিত মন্দিরের সম্মুখে মস্ত বড় একটি পিঁড়িতে মাকে বসিয়ে 
দর্শন দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। তখন মাকে দেখে মনে হচ্ছিল মা যেন 
নিজের ওজন সংবরণ করে ও দেহের গঠন ছোট করে ধীর স্থিরভাবে 
পিড়িতে বসে আছেন। এ যদি না হতো এতটা সহজে মাকে পিঁড়িতে 
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বসিয়ে মাথার উপরে ধরে রাখা কি সম্ভব হতো? শ্রীত্রীমায়ের 
করুণাভরা মুখমন্ডল ছিল অতি উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়। তিনি নিজে আপন 
খেয়ালে ব্রিপুরাবাসীকে দর্শন দিতে এসেছেন। সবাই মাকে দর্শন করবে 
আর মমতাময়ী মাও সকলকে দেখবেন এই ছিল মায়ের অভিপ্রায়। 
কিন্তু দেখা গেল প্রত্যেকটি মানুষ অতি নিকটে এসে মাকে দর্শন 
করতে চায়, তাই ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি আরম্ভ হয়ে গেল। মানুষের 
ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে মাকে উপরে ধরে রাখাই কঠিন হয়ে গেল। 
এক নজরে বহুলোক মাতৃদর্শন লাভ করলো বটে কিন্তু এই পরিস্থিতিতে 
নিরাপত্তার কারণে মাকে পিঁড়ি থেকে নামিয়ে মন্দির অভ্যন্তরে নিয়ে 
যাওয়া হলো। বিরাট পুলিশবাহিনীও শান্তিরক্ষা করার চেষ্টা করছে। 
মা আশ্রমে আসার পূর্বে উমা মহেশ্বর মন্দিরের সামনে বিশাল 
প্রাঙ্গণে বিরাট একটি সামিয়ানা খাটানো হয়েছিল। সামিয়ানার ভেতর 
উচ্চ একটি বেদীও তৈরী করা হয়েছিল। কথা ছিল মাকে এখানে এনে 
বেদীর তক্তপোশের বিছানার উপর বসানো হবে ও লাইন করে এসে 
সবাই মাকে দর্শন করবে। কিন্তু মন্দির প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে 
যাওয়ায় এ ব্যবস্থাও পন্ড হয়ে গেল। শ্রীশ্রীমাকে সামিয়ানার নীচে 
আনাই গেল না। 
মাতৃমন্দিরের কোলাগ্সেব্ল গেটের ভেতর মাকে এনে একটি 
চেয়ারে বসানো হলো। উপস্থিত বিশাল জনতাকে সারিবদ্ধভাবে 
লাইনে দাড়িয়ে সকলকে মাতৃদর্শন করতে অনুরোধ করা হলো। প্রথমে 
একে একে মানুষ মাকে দর্শন করতে আরম্ভ করলো কিছুটা সময় বেশ 
পেছনের লোক অধৈর্ধ্য হয়ে পড়লো। ফলে এখানেও সেই একই 
বিপত্তি। প্রবল জনশ্রোতের চাপে লাইনে লোক দীড়াতেই পারছে না, 
লাইন ভেঙে গেল। সাময়িক মাতৃদর্শনও বন্ধ রাখা হলো। 
শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে না পেরে অনেকে উচ্চকন্ঠে - “মা দর্শন 
দাও, মা দর্শন দাও’ বলে প্রার্থনা জানাতে লাগল। আমি এ সময় 
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মায়ের পাশেই দাড়িয়ে ছিলাম। দেখছিলাম অগণিত সন্তানের আকুল 
বারান্দায় দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে গ্রিলের ভেতর থেকে বাইরের দিকে 
উদাস হয়ে তাকিয়ে রইলেন। পরবর্তী সময়ে আগরতলা ত্যাগ করে 
যাওয়ার সময় ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া মাতৃবাণীতে মায়ের এ 
বেদনার রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। শ্রদ্ধেয় পানুদাও বারান্দায় দাড়িয়ে 
উদ্বিগ্ন মনে পরিস্থিতি দেখছিলেন, আমি কাতরকণ্ঠে পানুদাকে প্রশ্ন 
করি - “পানুদা এই যে দেখছেন - হাজার হাজার মানুষ মাকে দর্শন 
করতে, কত কষ্ট করে এখনও দাঁড়িয়ে আছে - ওরা সবাই মাকে দর্শন 
করতে পারবে তো?’ তখন তিনি কি.জানি কেন মন খুলে বলতে 
লাগলেন - “বৃন্দাবন আশ্রমে মা স্বয়ং আমাকে ডেকে নিয়ে আপন 
খেয়ালে আগরতলা আসার কথা বলে ছলছল নয়নে কিছুক্ষণ আমার 
দিকে তাকিয়ে রইলেন। মায়ের অভিপ্রায় জেনেই আমি প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরাজীর সাথে নিজে দেখা করে আগরতলা যাওয়ার জন্য 
কি করা দরকার বলি।” ইন্দিরাজীও কি কি করলেন বিস্তারিত আমাকে 
বললেন। “মা তো ত্রিপুরাবাসী ভক্তদের দর্শন দেবেন বলেই এসেছেন। 
এখন যারা সত্যই মাকে দর্শন করার জন্য ভক্তি সহকারে ধৈর্য্য নিয়ে 
অপেক্ষা করবে তারা অবশ্যই মায়ের দর্শন পাবে এ কথা আমি জোর 
দিয়ে বলতে পারি। জানেন কি পূর্ব জন্মের পুণ্যফল না থাকলে মাতৃদর্শন 
হয় না? মাকে একটিবার দর্শন করলে ২৪ লক্ষ গায়ত্রী জপের ফল যা 
তাই হয়। অসহায় শিশুর মতো মাতৃদর্শনে আসতে হয় এবং তাতেই 
মাতৃদর্শনে মাতৃকৃপা লাভ হয়।” পানুদা দয়া করে এই কথাগুলো 
বলেছিলেন বলেই আজ আমি লিখতে পারছি। এ কথা চিন্তা করলে 
মন বলে এও মাতৃকৃপা। 

শ্রদ্ধেয় পানুদা নিজেও জানেন সন্তানের আকুল প্রাণের ডাক 
মায়ের শরীরে লাগে। ওনার জীবনের একটি বিস্ময়কর ঘটনা এখানে 
উল্লেখ করা যায় যা থেকে বর্তমানে এই মুহূর্তে আশ্রমের পরিস্থিতিতে 
মায়ের মনের অবস্থা আঁচ করা যাবে। 
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ছোট ছোট ছেলেরা আশ্রমে থেকে পড়াশুনো করে। একসময় পানুদা 
প্র বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। একদিন একটি ছেলের দুষ্টামিতে অতিষ্ঠ 
হয়ে ছেলেটির গালে জোরে এক NAG মারেন। MATYI চোটে 
ছেলেটির গালে সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ পড়ে। গাল লাল হয়ে 
যায় ও বেদনায় ছটফট করে মা-মা বলে চিৎকার করে কাদতে ATF | 
মা তখন আলমোড়া আশ্রমে ছিলেন। ছেলেটির দুঃখ, কষ্ট ব্যথা বেদনা 
মায়ের শরীরে প্রকাশ পেল। মা পানু ব্রন্মচারীজীকে ডেকে পাঠালেন। 
তার নজরে এল মায়ের গালে সুস্পষ্ট লাল লাল পাঁচটি আঙ্গুলের 
ছাপ। বুদ্ধিমান পানু ব্রন্মাচারীর বুঝতে বাকি রইলো না - মা কেন ডেকে 
পাঠিয়েছিলেন। তিনি লজ্জায় নতমস্তকে দাড়িয়ে রইলেন। মা শুধু 
বললেন — “ছেলেদের ব্যথা এ শরীরে লাগে ।” আজও এই আগরতলা 
আশ্রমে এসে যারা মাকে দর্শন করতে পারে নি — তাদের মনের 
ব্যথাও মায়ের শরীরে লেগেছে এ বড় সত্য ঘটনা এবং আগরতলা 
থেকে যাওয়ার প্রাক্কালে ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া মাত্বাণীতে 
এ কথা প্রকাশ পেয়েছে। 

মা ত্রিপুরার জনগনকে দর্শনদান ছাড়াও নবনির্মিত মন্দিরে বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠা করবেন। 

শ্রীশ্রীমা বৃন্দাবন থেকে ত্রিপুরায় আসার সময় একটি অনুপম সুন্দর 
মার্বেল পাথরের সরস্বতী ও একটি নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ নিয়ে এসেছেন। 
এই বিগ্রহ দু'টি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সকালবেলা থেকে নবনির্মিত 
মন্দিরে পূজা ও যজ্ঞের আয়োজন চলছে। শ্রীশ্রীমা মন্দিরের পশ্চিমদিকে 
পূর্বমুখো হয়ে বসে সকলকে দর্শন দিচ্ছেন। মন্দিরের ভেতর উত্তর 
দিকের দেওয়ালের মধ্যভাগে মা সরস্বতীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হবে। মূর্তি 
দক্ষিণমুখো হবে। মন্দিরের দক্ষিণের বারান্দায় দক্ষিণমুখো হয়ে 
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সমাপন করেন ও শ্রীশ্রী মায়ের উজ্জ্বল প্রশস্ত ললাটে প্রধান পুরোহিত | 
একটি যজ্ঞের টিপ পরিয়ে দেন। এই টিপ পরিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে 
শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা দিব্য দেবীরূপ ধারণ করলেন। দিব্য ভাবময়ী মা 
বলেন - “এ শরীর এখানে থাকিতেছে না, তাই এই গৃহে 
বরহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনী দেবী সরস্বতী স্থাপিত হইল। এই গৃহই তাঁহার 
নিবাসস্থান হইবে আর ব্রিপুরারি শিব (নর্মদেশ্বর শিব) বারান্দা হইতে 
সকলকেই দর্শন দিবেন” বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর কিছুসময় মন্দিরের 
দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো মা কিছুটা সময় মন্দির অভ্যন্তরে শুয়ে 
বিশ্রাম নিলেন। 

মন্দিরের উত্তরদিকের বারান্দার একপাশে মায়ের সঙ্গে আগত 
এক ভাগ্যবান ভক্তের দীক্ষার প্রাক্‌ পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। পূজান্তে 
তো?’ আমি সাস্তবনা দিয়ে বলি - “হ্যা নিশ্চয়ই হবে।পুজাদি হয়ে গেল 
এখন একটু অপেক্ষা করুন।” আগরতলা নবনির্মিত আশ্রমে একমাত্র 
ভাগ্যবান এই মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত মহাশয়েরই দীক্ষা হয়। মৃণালবাবুর 
' পরিচালিত আসামের হাতীক্ষীরা চা বাগানে মা আগরতলা আসার 
সময় কিছুসময় বিশ্রাম গ্রহণ করেন ও ওনাকে দীক্ষাদানের জন্য সঙ্গে 
করে নিয়ে আসেন। দয়াময়ী মা বৃন্দাবন থেকে আসার সময় বহু ভক্তকে 
রাস্তায় করুণা বর্ষণ করতে করতেই আগরতলায় এসেছেন। 

৩১শে মার্চ সকালবেলা থেকে সারাটা দিন আমার নবনির্মিত 
মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যে থাকার তীব্র নেশায় কেটে গেল। বেলা 
শেষে হঠাৎ খেয়াল হলো আজ তো অন্প্রসাদ পাইনি অথচ আমি 
কিনা স্বয়ং অন্নপূর্ণা মায়ের সাথেই আছি। কি আশ্চর্য এইটুকু ভাবনার 
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সাথে সাথেই ডাক পড়ল - বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি আসুন এসে প্রসাদ 
নিন। এ যে মায়ের কত বড় করুণার পরশ পেলাম সেই অনুভব ও 
প্রাণের আনন্দ কোন ভাষায় বর্ণনা করা যায় কি? না যায় না - যাবেও 
না। এ মাতৃমহিমা, মাতৃলীলা চির ভাস্বর চির মধুর হয়ে চিরদিন থাকবে 
আমার সমগ্র মনন-চিন্তনকে বেষ্টন করে। সারাদিন থেকে সন্ধ্যার পরেও 
অগণিত ভক্তকে করুণাময়ী মা দর্শন দিয়েছেন, এখন একটু বিশ্রাম 
নিচ্ছেন। আগামীকাল আশ্রমের কার্যক্রমের কোন আগাম পূর্বাভাস 
কিছুই পাওয়া গেল না, মনে মনে মায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে রাত 
১০টায় বাড়ি ফিরে এলাম। 

পরের দিন ১লা এপ্রিল ১৯৮২ সাল। ভোরবেলা আশ্রমে এসে 
দেখি শ্রীত্রীমা মন্দিরে নেই। খোঁজ নিয়ে জানলাম মা খানিকক্ষণ হলো 
আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেলেন। মা কখন ফিরে আসবেন কি আসবেন 
না এ খবর কেউ কিছুই জানে না। এই সময়েই আমার দেখা হলো 
প্রণবকুমার রায়ের সাথে। উনি পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের 
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। সৎ মানুষ। এই প্রণববাবু ও আমি দু'জন 
একসাথে মিলে শ্রী পুলিন বিহারী ভট্টাচার্য মশায়ের বাড়িতে গিয়ে 
বসে বসে ওনার মুখ থেকে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের বহু অলৌকিক 
কাহিনী শুনেছি। প্রণববাবু কখনও মাকে দেখেননি বলে মনে খুব কষ্ট 
ছিল। 

মা আগরতলা আসছেন শুনেই ৩০শে মার্চ ১৯৮২ সালে উদয়পুর 
থেকে আগরতলা এসে তিনি বাদারঘাটস্থিত শ্রী নির্মল মজুমদারের 
নবনির্মিত বাসভবনে গিয়ে রাত ১০টায় শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মাকে প্রথম 
দর্শন করেন। তিনি আগরতলা এসে আশ্রম সংলগ্ন শ্রী বিদ্যুৎ রায়ের 
বাড়িতে উঠেছেন সঙ্গে ওনার স্ত্রী শ্রীমতী ইতি দেবী। আশ্রম সন্নিকটস্থ 
রীশ্রীমায়ের দর্শনলাভও করেছেন। কিন্তু পুলিনবাবুর মুখ থেকে শোনা 
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জ্যোতির্ময়ী মায়ের রূপটি এখনও দেখতে পায়নি বলে মনে মনে 
অহরহ চিন্তা করছেন — “এতদিন কত কি শুনেছি কই এখনও তো 
মায়ের মধ্যে তেমন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না? মাকে দর্শন করে তো 
আমাদের বাড়িঘরের সাধারণ মহিলাদের মতোই মাকে মনে হচ্ছে। 
ক্রিয়া করেই চলছে।’ এই কথাগুলো আমাকে বলেই তিনি বললেন - 
“আজ ১লা এপ্রিল (১৯৮২) খুব প্রত্যুষে আশ্রমে এসে উমা মহেশ্বর 
মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়িয়েছি মাত্র হঠাৎ দেখি আশ্রমের গেটে একটি 
কালো রঙের ত্যাম্বাসাডার গাড়ি এসে দীড়ালো। গাড়িটি থেকে 
শ্রীত্রীমা ও একজন ব্রহ্মচারী নামলেন। মা ধীরে ধীরে উমা মহেশ্বর 
মন্দিরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে উর্দদৃষ্টিতে মন্দিরের চুড়ার দিকে 
তাকিয়ে” রইলেন। তখন মায়ের মাধূর্যময়ী অপরূপ রূপ যেন সমস্ত 
শরীর থেকে ঠিকরে পড়ছে। কি সুন্দর জ্যোতির্ময়ী রূপ! দক্ষিণা বাতাসে 
মায়ের শ্রীঅঙ্গের কাপড় ও মাথার চুল উড়ছে। অতি শুভ্র উজ্জ্বল 
জ্যোতিপূর্ণ চোখের দৃষ্টি। প্রশস্ত উজ্জ্বল ললাটে একটি লালরঙের 
ফোটায় মায়ের দিব্য আভাময় মুখমন্ডল অপরূপের ছোঁয়ায় উত্তীসিত। 
ভেতর থেকে আমার মন বলছে — “মা তুমি সাক্ষাৎ দেবী দুর্গা! 
আমার ঠাকুর রামচন্দ্র দেবও (রামঠাকুর) তোমাকে ভগবতীরূপেই 
দর্শন করেছিলেন। 

মা মন্দিরের সম্মুখে এসে দাড়িয়ে উমা মহেশ্বর মন্দিরের 
পুরোহিতকে ডেকে পাঠালেন। একজন কমবয়সী পুরোহিত আসলে 
QAN তাকে বলেন — ‘আসল পুরোহিত কোথায়? পরক্ষণেই 
বয়স্ক আসল পুরোহিত আসলেন) শ্রীশ্রীমা পুরোহিত মহাশয়কে নিয়ে 
ধীরে ধীরে উমা মহেশ্বর মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করলেন ও খানিকক্ষণ 
পরেই আবার মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে সোজা কালো রঙের 
ত্যাম্বাসাডার গাড়িতে উঠে বসলেন ও ব্র্মচারীজীকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রম 


(১৮৯) 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


থেকে চলে গেলেন। পরে জানা গেল মা আই:জি.পি. শ্রী রমেণ 
ভট্টাচার্যের ডাকবাংলোতে গিয়েছেন। 

এতক্ষণ আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিস্ফারিত নেত্রে অবাক হয়ে কাছে 
দাড়িয়ে দেবীরূপা জ্যোতির্ময়ী মাকেই দেখছিলাম। মা মন্দির থেকে 
বিগ্রহকে প্রণাম করতে গিয়ে যেইমাত্র মন্দিরের দরজার ভেতরে পা 
রাখি, সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুতের শক্‌ লাগলো। 
এই অনুভব নিয়ে কোন প্রকারে মন্দির থেকে বিগ্রহ দর্শন ও প্রণাম 
করে বাইরে এলাম। তখন আমার মন প্রাণ এক গভীর প্রশাস্তিতে 
পরিপূর্ণ। বারবার মনে হতে লাগল আমার মাতৃদর্শন আজ সার্থক 
হলো। আমি এখন পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত। এখন আর পুনরায় মাতৃদর্শনের 
কোন প্রয়োজন বোধই রইলো না। সুন্দর এক অদ্ভুত মানসিক শারীরিক 
আনন্দময় অবস্থা, আমার শরীর কেন জানি সব সময় হালকা বোধ 
হচ্ছে। এই অবস্থায় আমি কর্মক্ষেত্র ও নিজ বাড়ি উদয়পুরে যাওয়ার 
উদ্দেশ্যে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে গাড়ি ধরে বাড়ি চলে এলাম। বাড়ি এসে 
অফিসে যাব। সরকারী গাড়ি এসেছে। গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখলাম 
আমি যেন শূন্যে ভর করে গাড়িতে উঠছি। হাঁটছি তো মনে হয় শরীর 
হালকা। অফিস থেকে বাড়িতে আসার পর গাড়ি থেকে নামতে গিয়েও 
সেই একই অবস্থা। মন আনন্দে SAYA | এভাবে পাঁচ-ছয় দিন যাওয়ার 
পর শরীর আবার পূর্বের মতো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। দীর্ঘ 
কয়েক বৎসর যাবৎ মাতৃভক্ত শ্রী পুলিন বিহারী ভট্টাচার্য মশায়ের 
নিকট শোনা মাতৃমহিমায় পরিপূর্ণ অলৌকিক ঘটনাগুলো যে গল্প ছিল 
না _ এ সত্য মাতৃদর্শনের মধ্য দিয়ে নিজেই প্রত্যক্ষ করলাম ও 
মাতৃদর্শনের ফলস্বরূপ শরীর ও মনের যে বিশাল পরিবর্তন দেখলাম 
তা যে কতো বড় অনুভব বলে বোঝানো যাবে না। আগরতলার 
নবনির্মিত আনন্দময়ী আশ্রমে আমার মাতৃদর্শন জীবনের এক সবিশেষ 
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ঘটনা হয়ে রইলো। অন্তর্যামী লীলাময়ী মা তার অলৌকিক ছোঁয়াটুকু : 
দিয়ে আমার বহুদিনের মনোবাসনা পূরণ করে ধন্য করলেন!” 

প্রণববাবু কথাগুলো বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, এ বড় 
তৃপ্তির হাসি। তবু আমি বলি - 'প্রণববাবু আপনি তাহলে তৃপ্ত।” তিনি 
বললেন — “হ্যা, বললাম তো আমি পরিপূর্ণভাবে তৃপ্ত ও অভিভূত। 
ভাবতে পারিনি শেষ মুহূর্তে মা এমন একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমার 
মনের সব সংশয় দূর করে আমাকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি সত্য সত্যই 
অন্তৰ্যামী ৷” 

প্রণববাবুর মুখে কালো রঙের ত্যান্বাসাডার গাড়ির কথা শুনে 
আমার মনে প্রশ্ন জাগে — মা এতো ভোরবেলা কোথায় গিয়ে আবার 
কোথা থেকে কালো রঙের ত্যান্বাসাডার গাড়ি করে উমা মহেশ্বর 
মন্দিরে এলেন? 

উমা মহেশ্বর মন্দিরে যখন এলেন তখন প্রণববাবুর কথায় মায়ের 
উজ্জ্বল প্রশস্ত ললাটে লাল রঙের ফৌটা ছিল। এ থেকে প্রশ্ন জাগে 
এ ফৌটা কে কোথায় শ্রীশ্রীমাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন? 

আমরা জানি একমাত্র শক্তিপীঠ বা কালীমন্দির ব্যতীত অন্য কোন 
মন্দিরে লাল ফৌটা দেওয়া হয় না। . 

তবে কি শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কসবা কালীবাড়ি বা উদয়পুরের 
ত্রিপুরেশ্বরী কালীমন্দিরে গিয়েছিলেন? এঁর উত্তর ভবিষ্যতের জন্য 
রয়ে গেল। মা ভগবান। মায়ের নিকট অসম্ভব বলে কিছু নেই সবই 
FB | 

বৃন্দাবন থেকে আগরতলা আসা যাওয়ার সুদীর্ঘ পথে বহু ভাগ্যবান 
মানুষের উপর করুণাময়ী জননীর অজস্র করুণীধারা বর্ষিত হয়েছে 
এর কতটুকু খোঁজ আমরা রেখেছি? তিনি যে সকলের মা, জগজ্জননী 
মা আনন্দময়ী | তিনি তো কৃপা বিলানোর জন্যই আপন খেয়ালে 
ত্রিপুরায় এসেছিলেন। এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। 


(১৯১) 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


যাদের উপর শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাবারি বর্ষিত হয়েছিল এদেরই 
একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি শ্রী বিজন দেবরায়। তিনি কৈলাশহর মহকুমার 
ফটিকরায়ের মানুষ। সরকারী বাসগৃহ নির্মাণকারী PISA | 

১৯৮২ সালের কথা, বিজনবাবু ত্রিপুরা সরকার থেকে টেন্ডার 
পাওয়া পাকা বাসগৃহ নির্মাণের কাজ যথাবিহিত যথাসময়ে শেষ করেন। 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ও ওভারসিয়ারবাবু পাকা গৃহের কাজ কন্ট্াক্ট অনুসারে 
সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাওয়ার পর নানা অহেতুক ক্রটির বাহানা দেখিয়ে 
সম্পূর্ণ প্রাপ্য টাকার বিল আটকে দেয়। বিজনবাবু একজন নিরীহ 
ভদ্রলোক পূর্তবিভাগের অন্যাষ্য খামখেয়ালিপনার প্রতিকারের জন্য 
প্রতিদিন তাদের পেছনে ঘুরে ঘুরে কাজের ক্রটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা 
ও ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ও ওভারসিয়ারবাবুকে কিভাবে সন্তুষ্ট করা যায় 
এই দুশ্চিন্তায় আপন নাওয়া-খাওয়ার দিকে কোন লক্ষ্যই নেই। সময়মতো 
বাড়ি ফেরা তো দূরের কথা অনেকসময় অনাহারেই দিন কেটে যায়। এ 
কারণে পরিবারে চরম অশান্তি চলছে। বিজনবাবু মানসিকভাবে ক্লান্ত ও 
বিপর্যস্ত। 

4 সময় শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা আসাম-আগরতলা রোডে যাওয়ার 
পথে মনু সরকারী ডাক-বাংলোয় একরাত্রি বাস করেন ও উক্ত এলাকার 
বহু মানুষ মাতৃদর্শনের সৌভাগ্য লাভ করে তৃপ্ত ও ধন্য হন। বিজনবাবু 
আনন্দময়ী মায়ের কথা জানেন। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও সময় ও অশান্তির 
জন্য মাতৃদর্শন হলো না বলে মনে খুব দুঃখ ছিল। 

এর দুদিন পরের কথা। দিনটা ছিল ১লা এপ্রিল দুপুরবেলা। 
নিজের কন্ট্রাক্টারী কাজের কর্মস্থল আসাম-আগরতলা রোডের বিরাশি 
মাইল নামক স্থানে বড় রাস্তার একপাশে প্যালাসাডিং-এর একটি কাঠের 
খুঁটির উপর বসে বিজনবাবু মনে মনে কাজকর্মের গভীর সমস্যার কথা 
চিন্তা করে হতাশ নয়নে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন। হঠাৎ দেখতে 


(১৯২) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


পেলেন অনেকগুলো সাদা ত্যাম্বাসাডার গাড়ি সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে 
আসছে। বিজনবাবুর একদম AACS ছিল একটি উঁচু স্পিড্‌-ব্রেকার। 
সারিবদ্ধ গাড়িগুলো স্পিড্‌-ব্রেকার থেকে দূরে থেকেই গতিবেগ কমিয়ে 
দিয়ে প্রথম দুটো গাড়ি স্পিড্‌-ব্রেকার পার হয়ে গেল। তৃতীয় গাড়িটি 
বেশ একটু দূর থেকেই গতিবেগ একেবারেই কমিয়ে দিয়ে অতি 
সাবধানে আস্তে আস্তে স্পিড্-ব্রেকারটি পার হওয়ার সময় বিজনবাবুর 
মুখের কথা — “দেখলাম গাড়িটির পেছনের আসন থেকে শ্রীশ্রীমা 
আনন্দময়ী তার ডান হাতখানি উপরে তুলে একটু বাইরের দিকে ঝুঁকে 
কারণ নেই সব ঠিক হয়ে যাবে!’ শ্রীত্রীমাকে এমন অগ্রত্যাশিতভাবে 
হঠাৎ দর্শন করে ও অভয়বাণী শুনে অবাক হয়ে গাড়িটির দিকে তাকিয়ে 
রইলাম। যতক্ষণ গাড়িটি দৃষ্টির মধ্যে ছিল ততক্ষণ মন গাড়িটির 
উপরেই ছিল। গাড়িটি দৃষ্টিপথের বাইরে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই 
 পূর্তবিভাগের একজন লোক এসে আমাকে অফিসে যেতে বললো। 
আমি ওর কথা মতো অফিসে গিয়ে আমার কাজের তত্বাবধায়ক 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সাথে দেখা করলাম, খোলাখুলি কথা হলো। 
কথা বলে মনে হলো সবাই এখন আমার প্রতি সহানুভূতিশীল I পূর্বের 
ক্রুটিগুলো যা দেখানো হয়েছিলো এসবের আর কোনও উল্লেখই এখন 
আর করছে না দেখে অবাক হয়ে গেলাম। পূর্তবিভাগের এতদিন পর্যন্ত 
কাজের উপর যে সব ওজর-আপত্তি ছিলো আজ হঠাৎ সব উধাও 
হয়ে গেল কিভাবে ভাবতে পারছি না! ইঞ্জিনিয়ার সাহেব দু-তিনদিন 
পর আবার অফিসে আমাকে যেতে বললেন। তিনদিন পর অফিসে 
এসে দেখলাম বিলের পেমেন্ট অর্ডার হয়ে গেছে। প্রাপ্য সব টাকাই 
মিটিয়ে দিয়েছে যা এতো সহজে হওয়ার কথা নয়। সে অসম্ভব সম্ভব 
হলো কি করে?’ 

বিজনবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস সবই শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের অপার 
করুণা ও অভয়বাণীর অমোঘ শক্তি। 
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এই ঘটনাটি লেখার সময় আমি বিজনবাবুর সাথে ওনার 
মোবাইলে কথা বলি ও আমার দেওয়া তথ্য ঠিক কিনা আবার জেনে 
নিই। বহুদিন পূর্বে বিজনবাবুর এই বিস্ময়কর ঘটনার কথা আমি আমার 
ছোট ভাই বিমলের স্ত্রী রীতার মুখে শুনে কৌতুহলী হয়ে ওর কথামত 
ওকে সঙ্গে নিয়ে বিজনবাবুর আগরতলার ভাড়া বাড়িতে গিয়ে দেখা 
করি ও ওনার সাথে আমি কথা বলে বিস্তারিত সব জেনে লীলাময়ী 
মায়ের মহা করুণার কথায় অভিভূত হয়ে পড়ি। আজ 4 ঘটনার 
কথাই যথাযথ লেখার চেষ্টা করেছি। 

আগরতলা থেকে আবার সড়ক পথে জগজ্জননী মা আনন্দময়ী 
মনু হয়ে ধর্মনগর তারপর ধর্মনগর থেকে ট্রেনে কলিকাতা অভিমুখে 
যাত্রা করলেন। দয়াময়ী মায়ের এই ছিল শেষবারের মতো ত্রিপুরায় 
আগমন। 


শ্রীশ্রীমায়ের অব্যক্তলীলা 


্রিপুরা ত্যাগ করার মুহূর্তে মা রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে একটি বাণী 
দিয়ে গেছেন। বাণীটি লিপিবদ্ধ করেন আই.জি-পি.। পরে তা 
সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় এবং সংবাদপত্রে বাণীটি ছাপাও 
হয়। বাণীতে শ্রীত্রীমা বলেছেন — 


“এই শরীরটাকে উপলক্ষ্য করে জনরূপ ভগবানের প্রাণে 
ব্যাথা লাগবে। সেই আশংকা দেখে সকলকে ভগবানের দিকে 


মনোনিবিষ্ট করার উপদেশ দিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছি” 


ত্রিপুরারাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া এই বাণীটি সবিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য। বাণীর প্রতিটি শব্দের মধ্যে অনুরণিত হচ্ছে সম্তান- 
বৎসলা মায়ের করুণ কণ্ঠস্বর এবং অব্যক্তলীলায় প্রবিষ্ট হওয়ার প্রচ্ছন্ন 
ইঙ্গিত ও খেয়াল। 
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করুণামরী মা আপন খেয়ালে তৎকালীন ব্রিপুরাজ্যের অন্তর্গত 
খেওড়া গ্রামের পবিভ্রভূমিতে প্রকটলীলায় অবতীর্ণা হন। প্রস্ফুটিত 
পবিত্রফুলের মত স্বগীয় হাসিভরা মুখমন্ডল ও বিস্ময়কর আকর্ষণ শক্তি 
নিয়ে গ্রামের ছোট্ট নির্মলা কালক্রমে স্বীয় অপার মহিমায় উদ্ভাসিত 
হয়ে খেওড়া-গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে হলেন জগজ্জননী মা আনন্দময়ী 
ও লক্ষ লক্ষ ভক্তজনের সুশীতল আশ্রয়স্থল | 

তিনি ভারতের IPAS থেকে আরেকপ্রান্তে হরিকথা বিলিয়ে, 
ভক্তের আহ্বানে বছরের পর বছর সর্বত্র অবিরাম ছুটে ছুটে 
বেড়িয়েছেন। যেখানে মা সেখানেই আনন্দের হাট। সেখানেই 
GAs | এমনি করে অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল মা ভারতের 
পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ প্রান্তে পরিক্রমা করে ছিয়াশি বছর বয়সে 
আবার ফিরে এলেন আপন মধুর বাল্যলীলাভূমি খেওড়া গ্রামের 
তদানীত্তন রাজধানী আগরতলা শহরে । যেখান থেকে মায়ের 
ব্যক্তলীলার আরম্ভ আবার সেখানে এসেই অব্যক্তলীলায় যাত্রা শুরুর 
ইঙ্গিতের পেছনে মায়ের কি অভিপ্রায় সে কথা বোঝা আমাদের সাধ্য 
নয়। কিন্তু ঘটনা যে সেদিকেই গড়াচ্ছে সেই আভাস মায়ের আগরতলা 
ত্যাগের পর থেকে বোঝা যাচ্ছিল। 

রূপে অরূপে সর্বরূপে মা আনন্দময়ী সর্বব্যাপী বিভূ। মায়ের 
খেয়াল অপ্রতিরোধ্য এবং তার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ হবেই। মায়ের 
অব্যক্তলীলার ইঙ্গিত ১লা এপ্রিল ১৯৮২ সালে পাওয়ার দিন থেকে 
২৭শে আগষ্ট ব্রন্মলীন হওয়া পর্যন্ত ৪ মাস ২৭ দিনের কথা বিভিন্ন 
নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের লেখকদের লেখায় পরিস্ফুট হয়েছে। সে সব 
তথ্যাদিতে, আমি আমার সীমাবদ্ধ ক্ষীণ জ্ঞানের মধ্য থেকে দেখতে 
পাই মায়ের অব্যক্তলীলা এক অত্যাশ্চর্য বিচিত্র অধ্যায়। 

আগরতলা ত্যাগের পর থেকেই মায়ের দিব্য শরীরে গভীর শ্রান্তির 
ছায়া পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। আগরতলা থেকে মা মোটরে ও ট্রেনে 
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'. কলকাতার আগরপাড়া আশ্রমে এসে পৌঁছন। উদ্দেশ্য ১০৮ স্বামী 
মুক্তানন্দ গিরিজীর মর্মর মূর্তি ও নবনির্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবে 
উপস্থিত থাকা ও ভক্তদের দর্শন দেওয়া। দুর্বল ও ক্লান্ত শরীর নিয়েও 
মা হাসিমুখে হাজার হাজার ভক্তকে দর্শন দিয়ে ১০ই এপ্রিল কলকাতা 
থেকে কন্খল আশ্রমে পৌঁছেন। মায়ের শরীর ANS ক্লান্ত ও অসম্ভব 
ga একান্ত বিশ্রামের প্রয়োজন। এই অবস্থায় কন্খল আশ্রমের 
গঙ্গাতীরে অবস্থিত নবনির্মিত কুটীর হলো মায়ের বিশ্রামস্থল। স্থানটি 
খোলামেলা ও অতীব মনোরম। কুটীরটি বিশ্রাম ও একান্তবাসের 
উপযুক্ত জায়গা। শ্ীশ্রীমা আপনভাবে বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে 
প্রকৃতির শোভা দেখে দেখে বিশ্রাম নিচ্ছেন। মায়ের সেবিকারা তাদের 
্রীণপ্রিয়া মাকে AQ ও সেবাদি করে যাচ্ছেন। কিন্তু মায়ের স্বাস্থ্যের 
কোন উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। প্রচুর ভক্ত মাকে দর্শন করার 
জন্য উদগ্রীব হয়ে আশ্রমে বসে অপেক্ষা করে। প্রতিদিন বিকালে 
একবার মাত্র কিছু সময়ের জন্য আপন কুটারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে 
করুণাময়ী মা ছলছল নয়নে সন্তানদের দিকে তাকিয়ে থাকেন আর দুর 
থেকে দর্শনার্থী সম্তানগণ মায়ের দুর্বল শারীরিক অবস্থা দেখে দেখে 
বেদনা-ভরা হৃদয়ে আখিজলে ভাসতে থাকে। এতকাল যে জোতির্ময়ী 
সন্তান-বৎসলা মাকে অতি নিকট থেকে দর্শন করে ভক্তগণ CALA 
পরশ পেয়েছে, শাস্তি ও সাস্বনা পেয়েছে। আজ সেই আনন্দের 
প্রতিমূর্তি মা আপন খেয়ালে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন দেখে 
ভক্তগণ কষ্ট পাচ্ছে। 

মা কন্খল আশ্রমে থেকেও সকলের চোখের আড়ালে কুটীরে শুয়ে 
বিশ্রাম নিচ্ছেন। সঙ্গে আছেন কয়েকজন ব্রন্মচারিণী-সেবিকা। আশ্রমে 
দিদিমার সন্যাস উৎসব ও বৈশাখী শুরাপঞ্চমীতে সৎসঙ্গ-ভবনে আদি 
শঙ্করাচার্ের মর্মর মূর্তিতে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য 
মর্যাদায় পুজাদি অনুষ্ঠান হলো। এই উপলক্ষ্যে মহাত্মাদের ভাষণ, ভোজন 
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অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সাধু-সম্ত-মহাত্রাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও 
সম্মান প্রদর্শন করেন। মায়ের এই চিরাচরিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কোন 
হেরফের এবারও হল না। এটা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়। 

ভগবান শঙ্করাচার্যের জন্মতিথি উৎসব হয়ে যাবার পর ২৮শ 
এপ্রিল মা মাতৃভক্ত সিংহানিয়াদের বিশেষ আমন্ত্রণে কানপুর অভিমুখে 
যাত্রা করেন। কানপুরে অতিরুদ্র মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে যোগদান ও 
ভক্তদের দর্শন দিয়ে পুনরায় শ্রীশ্রীমা ১লা মে কন্খল আশ্রমে ফিরে 
আসেন। কানপুরে আসা-যাওয়াই ছিল মায়ের সুদীর্ঘ জীবনের শেষ 
ট্রেন যাত্রা। 

কন্খল ফিরে এসে মা গঙ্গার তীরে নবনির্মিত কুটীরেই বাস করতে 
লাগলেন। ভক্তদের দর্শন ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রিত হতে লাগলো। wal মে 
থেকে ১১ই মে শ্রীশ্রীমায়েরর জন্মোৎসব। এই প্রথম হলঘরে মায়ের 
ফটো বসিয়ে ফটোর সম্মুখে প্রতিদিন গীতা, চন্ডী, ভাগবত পাঠ ও 
ভজন, কীর্তন চলছে। বিকালবেলায় রামায়ণপাঠ ও মহাত্মাদের প্রবচন 
চলছে। শ্রীশ্রীমায়ের সুদীর্ঘ দিব্জীবনের ৮৬ বৎসর পূর্ণ হলো। এই 
অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় জগজ্জননী মা আনন্দময়ী আপন কুটীরে 
শোওয়া অবস্থায় আছেন। তিথিপূজার ব্রাহ্মমুহূর্তে কুটারের ছোট্ট 
হলঘরে মায়ের তিথিপূজা হয়। এ সময় মহাত্মাগণ ও অল্পসংখ্যক ভক্ত 
হলঘরে বসার সৌভাগ্য লাভ করেন আর অন্যান্য ভক্তগণ খোলা 
দরজা দিয়ে মাকে দর্শন করে শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করে। ভাব-গম্তীর 
পরিবেশে এটাই যে মায়ের সর্বশেষ তিথিপূজা হয়ে গেল তখন সে 
কথা কারোও বোঝার কথা নয়। দেখা গেছে অনেকবার মা অসুস্থ হয়ে 
আবার আপন খেয়ালেই সুস্থ হয়ে ওঠেন। এবারও তেমনটাই হবে — 
এ বিশ্বাস নিয়ে আশ্রমবাসী ও ভক্তগণ আছেন। প্রতিনিয়ত মায়ের 
নিকট প্রার্থনা চলছে — “মা, তুমি তোমার খেয়াল ফিরে আন” ১১ই 
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মে জন্মোৎসব শেষ হলো। আশ্রমে অনেক ভক্ত রয়েছে কিন্তু পূর্বের 
মত মায়ের দর্শন ও একান্তে সাক্ষাৎকার একরকম বন্ধই হয়ে গেছে। 

১৭ই মে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মাতৃদর্শনে আসেন। মায়ের 
কুটীরে দীর্ঘ আধঘন্টা মায়ের সাথে নিভৃতে কথা বলেন। এই অসুস্থ 
শরীরে এত দীর্ঘ সময় কথা বলা এ কোন সাধারণ কথা নয়। এ থেকে 
ধারণায় আসে মায়ের খেয়াল হলে সর্বাবস্থায় সবই সম্ভব 

আবার এ দিনই অর্থাৎ ১৭ই মে মা মাতৃভক্ত শ্রীরাম পানজোয়ানীব 
প্রার্থনায় রাইওয়ালা সত্যনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন গঙ্গার তীরে একটি 
নির্জন কুটীরে ১০ দিন অজ্ঞাতবাসে বিশ্রাম করে আবার কন্খলে 
ফিরে এলেন। জাগতিক দৃষ্টিতে মায়ের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি ঘটেনি। 
HAG শরীর সেই oat এপ্রিল থেকে ধীরে ধীরে যেভাবে 
অবনতির দিকে যাচ্ছে সে ধারা অব্যাহত আছে। মায়ের সেবা AY 
সেবিকারা দিনরাত এক করে দিচ্ছে। ওরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিভাবে 
প্রাণপ্রিয় মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, মা আরাম পান। কিন্তু যীর জন্য 
সকলের এত চিন্তা, এত চেষ্টা ও কষ্ট সেই মা স্থির ধীর আপনভাবে 
বিভোর। মায়ের জীর্ণ শীর্ণ করুণ মুখমন্ডলের দিকে তাকিয়ে সেবিকাগণ 
ভয়ে ভীত হয়ে অশ্রজল বিসর্জন করছে। আর করুণাময়ী মা সকলের 
দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন — এ এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। 
দুর্বল শরীর নিয়ে দিবারাত্র বিছানায় শায়িত অবস্থায় কন্খলে ৬৬ দিন 
কাটিয়েও মায়ের শরীরের কোন পরিবর্তনই হলো না। ২৬শে জুন 
মাকে কন্খল থেকে দেরাদুন আশ্রমে নিয়ে আসা হয়। 

দেরাদুন এসে মা আশ্রমের উপরতলার ঘরে বিশ্রামে আছেন। 
নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে মা দিবারাত্র কাটাচ্ছেন। ভক্তদের একান্ত 
প্রার্থনায় ঘর থেকে হুইল চেয়ারে বসে মা সেবিকাদের সাহায্যে 
বারান্দায় এসে নির্দিষ্ট একটি সময়ে দর্শন দেন। দেরাদুনে তখন . 
ভাগবত-সপ্তাহ শেষ হবে। এদিকে মায়ের অসুস্থতারও বাড়াবাড়ি। এ 
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খবর পেয়ে কন্যাকুমারী থেকে ঠাকুর শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওষ্কারনাথজী 
৯২ বছর বয়সে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে দেরাদুনে আসেন এবং মাকে : 
অসুস্থ ও দুর্বল অবস্থায় দর্শন করে কাতর হয়ে প্রার্থনা জানালেন মা 
.যেন নিজ খেয়ালে সুস্থ হয়ে ওঠেন। 

শৃঙ্গেরীমঠের SAMOS শ্রীশ্রী শঙ্করাচার্ধ্য অভিনবভারতী তীর্থ 
১৬ই জুন কন্খল আশ্রমে ছোট মহারাজ ও শতাধিক ভক্তশিব্য 
নিয়ে মাকে দর্শন করে গঙ্গোত্রী ও যমুনেত্রী যাত্রা করেছিলেন। 
শ্রীত্রীশঙ্করাচার্য্য গঙ্গোত্রী ও যমুনেত্রী দর্শন করে নিজ আশ্রমে ফিরে 
যাওয়ার পূর্বে আবার শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে ২রা জুলাই দেরাদুন 
আশ্রমে আসেন। মায়ের ন্লিয়মান শরীরের অবস্থা দেখে জগদ্গুরু 
শ্রীশ্রী শঙ্করাচার্য্য চিন্তিত হয়ে মায়ের নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বলেন = 
“মাতাজী সুস্থ হো যাও।” জগদগুরু শঙ্করাচার্য্যজীর কথা শুনে শ্রীশ্রীমা 
আপন শরীরের ল্রিয়মান দুর্বল শরীরের অবস্থা উপেক্ষা করে 
অবলীলাক্রমে একটু হেসে বেশ জোরেই বলে ওঠেন — বাবা; এ 
শরীরকা কোই বিমার নহি হ্যায় — এ অব্যক্ত কা wart খিচ রহা 
হ্যায়। যো কুছ দেখা ACY হো উসিকী অনুকূল ক্রিয়া। অর্থাৎ “বাবা এ 
শরীরের আদৌ কোন অসুখ নেই। যা কিছু দেখছ সবই অব্যক্তের 
অনুকূল ক্রিয়া।” দেরাদুন আশ্রম ত্যাগের পূর্বে শঙ্করাচার্ধ্জী মাকে 
শৃঙ্গেরী মঠে যাওয়ার অনুরোধ করেন। সাথে সাথে শ্রীত্রীমা বলেন = 
হয়ে শরীর আত্মারূপসে হামেশা তুমারে সাথ রহেগা। অর্থাৎ 
আত্মারূপে এ শরীর সদা সর্বদা তোমার সঙ্গে থাকবে!’ 

৪ঠা জুলাই ভাগবত সপ্তাহ সমাপ্ত হয়ে যাওয়ার পর মা ৫ই 
জুলাই খৈতানদের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে কল্যাণবনে তাদের দ্বারা নির্মিত 
পঞ্চবটী সংলগ্ন মাতৃনিবাসে এলেন। নির্জন ও অতি মনোরম স্থান। মা 
আপনভাবে আমাদের দৃষ্টিতে অসুস্থ শরীরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম 
নিচ্ছেন। সবই মায়ের খেয়াল। একবার আপন খেয়ালে মা রোগ সম্বন্ধে 
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বলেন — ‘অসুখ ও ব্যারামের মানে কি? সুখ নাই আরাম নাই। এ 
শরীরের যে আরাম ব্যারাম, সুখ ও অসুখের কোন প্রশ্ন নাই। সব 
সময়ই এ এক ভাব। কাজেই কোন গৌলমালই নাই এ সবের। মানে 
এটা ওটার একেবারে মুলোচ্ছেদ আর কি। আবার যা বল তাই। কোন 
অসুবিধা নাই" শ্রীশ্রীমাঘের এই কথাগুলো নিয়ে একটু ভাবলেই মনে 
হয় মহাযোগিনী মা আনন্দময়ী, যিনি যোগীরও যোগী, মহাযোগী। 
তার অপ্রাকৃত ভাগবতী শ্রীতনুখানি আপন অব্যক্তের খেয়ালে ধীরে 
কোন ভ্রক্ষেপ নেই। আসলে যিনি সদা সর্বদা স্ব-স্বরূপে যোগারটা 
হয়ে আছেন তীকে পার্থিব জগতের দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করতে পারে না 
বলেই স্মিত হাসি মুখে মা বলতে পারেন — “বাবা এ শরীরটার কোন 
রোগ নেই, কষ্ট নেই। সাধারণ মানুষের নিকট এ এক বিস্ময়কর 
অচিস্তনীয় উক্তি কারন মাকে আমরা আমাদের দৃষ্টিতে শ্রিয়মান এক 
দুর্বল অসুস্থ রোগীরূপে দেখছি। 

একবার তারাপীঠে এক অপরিচিত ব্যক্তি এসে মায়ের নাম ধাম 
সন্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। মা নিজের ঘরে বসে এ প্রশ্ন শুনতে 
পেয়ে হেসে হেসে বলেন — “অব্যক্তধাম, স্বরূপ গ্রাম, সচ্চিদানন্দ 
ঘনশ্যাম নাম!’ 

বহু বছর আগে তারাপীঠে যে বাণী আপন খেয়ালে মায়ের শ্রীমুখ 
থেকে উদ্‌গীত হয়েছিল, সেই বাণীর অনুকূলেই এতদিন পর খেয়ালের 
ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। মায়ের কোন ANE উদ্দেশ্যহীন নয়। যথার্থ 
সময়ে এর প্রকাশ অনিবার্ধ। 


মায়ের নিজ খেয়াল না হলে শরীরের এ অবস্থার উন্নতি হওয়ার 
নয় _ একথা সবাই জানে বলেই ভক্তরা, মায়ের সেবক সেবিকা 
ব্ৰহ্মচারিণীগণ কাতর কণ্ঠে বার বার মায়ের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানিয়ে 
চলেছে — ‘মা তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ! মা দৃঢ়কষ্ঠে বলেন — “খেয়াল 
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নহী, যো ভগবান FAY অর্থাৎ “খেয়াল নয়, ভগবান যা করেন! 
ভগবদিচ্ছাই মায়ের পাকা খেয়াল। 

এতকাল যে শরীর নিয়ে মা খেওড়া গ্রাম থেকে মানস সরোবর 
এবং ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন, আজ তিনিই ওঠা-বসা প্রায় 
ছেড়ে দিয়ে সারাক্ষণ বিছানায় শায়িত বা অর্ধশায়িত অবস্থায় কাটিয়ে 
দিচ্ছেন। দর্শনের সময় দিন দিন কমতে কমতে প্রায় শূন্য হয়ে আসছে। 
তাহলে মনে প্রশ্ন জাগে, মা কি এখন নিষ্ক্রিয়? না তা নয়। মা সর্বাবস্থায় 
সক্রিয়। দৃশ্যতঃ মা বিছানায় শুয়ে আছেন কিন্তু তিনি স্থূল শরীর থেকে 
সুক্ষ্ম শরীরে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এ সত্য শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি থেকেই 
পরিষ্কার। 

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ” গ্রন্থের লেখক শ্রী অমূল্যকুমার 
দত্তগুপ্তকে একবার মা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, “আমারও কাচারী 
আছে। আমি যখন কাপড় মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকি তখন কাচারী করি। 
নানা স্থানে চলাফেরা করি।” — এর থেকে ধারণায় আসে মা আপন 
খেয়ালে অসুস্থ শরীরে বিছানায় শুয়ে থেকেই প্রয়োজনে আজও আপন 
যোগসুত্ৰ স্থাপন করে চলেছেন। আর এর প্রমাণ আশ্রমে আসা চিঠিপত্রে 
পাওয়া যাচ্ছে। 

কাশীতে একবার শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্য লাভ করার জন্য ভক্তদের 
আগ্রহ ও প্রার্থনার কথায় শ্রীশ্রীমা বলেন — “আমার শরীর নাই 
কোথায়? সকল জিনিসের মধ্যেই তো সকল জিনিস আছে। আর এক 
কথা, এ শরীর কাহারও মধ্যে না থাকিলে সে কি এ শরীরের বিষয় 
চিন্তা করিতে পারে? স্মৃতি দ্বারা যে কাছে থাকা — তাহাই তো প্রকৃত 
কাছে থাকা, তাহা না হইলে যাহা সর্বদা পরিবর্তনশীল তাহার সঙ্গ করা 
যায় কেমন করিয়া?’ 

অব্যক্তলীলায় মা সন্তানের স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলার কাজটা 
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আরম্ভ করেছেন। এ মায়ের বড় Fatt | তাই মা আপন খেয়ালে নিজেকে 
আপন কুটীরের মধ্যে আবদ্ধ রেখেও এমনি এমনি শুয়ে নেই। 

মায়ের অভিপ্রায় আমাদের বুদ্ধির অগম্য — একথা খাঁটি সত্য 
হলেও মায়ের জীবন ও বাণীর মধ্যে অবগাহন করে মায়ের 
অব্যক্তলীলার fap তাৎপর্ধ্য উপলব্ধি করার চেষ্টা করা যায়। মা 
সদানন্দময়ী। যার প্রাণ-হরা হাসি ও বুকভরা ভালবাসা এতদিন সকল 
ভক্তজনের দুঃখ মোচনের কারণ ছিল সেই সদা হাস্যময়ী স্তানবৎসলা 
মা তীর সন্তানকে একটু চাক্ষুষ দর্শন থেকেও অহেতুক বঞ্চিত করবেন 
তা কি কখনও হতে পারে? তাহলে প্রকৃত মাতৃ-সঙ্গ ও দর্শন কি? 
মায়ের একটি বাণীতেই তা সুস্পষ্ট। মা বলেন — “সর্বদা এ শরীরের 
সহিত থাকা? এ শরীরই বল, গুরুই.বল, সর্বদা তাহাকে স্মরণে 
রাখলেই তাহার সহিত থাকা হয় । শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য ভাগবতী তনুখানি 
হৃদয়ে সত্যিকারের হাহাকার জেগে ওঠে এবং প্রতিনিয়ত মাতৃভাবনায় 
ও স্মরণে মননে ডুবে যায় তবে অবশ্যই করুণাময়ীর করুণাভরা রূপটি 
সকলের হৃদয়ে প্রকাশিত হবেই। বাহ্যে নয় অন্তর জগতে দর্শন হলেই 
হারানোর কিছু থাকবে. AL মাকে নিয়ে এখন অন্তর্জগতে আলোড়ন 
সৃষ্টি হচ্ছে বলেই বিদেশ যাত্রার পূর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী, মায়ের ইন্দু, হৃদয়ের টানে মাত্র ২৬ দিন পূর্বে মাতৃদর্শনে 
আসা সত্বেও আবার ১১ই জুলাই অপরাহ্ছে মাতৃদর্শনের দুর্বার 
আকাথ্থায় ও প্রাণের তাড়নায় তিনি তার পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, নাতনী 
নিয়ে মাতৃসানিধ্যে এসে নতজানু হয়ে মায়ের সম্মুখে বসে পড়েন। 
শ্রীশ্রীমাও বিছানায় উঠে বসে আদরের ইন্দুকে দর্শন দিলেন এবং 
কয়েক মিনিট কথাও বললেন, এটাই ছিল শেষবারের মত মায়ের 
উঠে বসে ভক্তের সাথে কথা বলা। ইন্দিরাজীরও মায়ের শরীরে 
থাকা অবস্থায় সেই-ই ছিল শেষ দর্শন। 
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মা জানেন CY মায়ের অসুস্থতার বার্তা জেনে সাধু সন্ত ও 
FATA মাতৃদর্শনে আসছেন। মা কিন্তু তাদের দর্শন দিতেনই কারণ 
তারা যে অন্তরাদিষ্ট হয়েই আসছেন। 
পেয়ে সাধিকা-মা-যোগশক্তি দুই শিষ্যা সহ মাতৃদর্শনে এসে উপস্থিত 
হলেন ও দর্শন করে গেলেন, মায়ের কি আকর্ষণ! 

কল্যাণবনে একান্ত নিরিবিলি জায়গায় ২০ দিন কাটিয়েও 
TRAI ২৩শে জুলাই সকাল ৯টা কি ১০টা হবে মা তীর সেবিকাদের 
ডেকে বললেন — “এই শরীর আগামীকল্য কিশনপুর আশ্রমে যাইবে!” 
দুদিন পূর্বেও মা পানু ব্রন্নচারীজিকে ডেকে এনে বলেন — “এ শরীরের 
কি অবস্থা ত দেখতে পাচ্ছ। এই শরীর এখানে রাখা ঠিক হবে না! 

এরপর ২৪শে জুলাই সকাল ৯-৩০ মিঃ শ্রীশ্রীমাকে মোটরে করে 
কিশনপুর আশ্রমে নিয়ে আসা হল এবং আশ্রম-চত্বরে আসা মাত্র 
চেয়ারে বসিয়ে শ্রীশ্রীমাকে সোজা তার উপরের ঘরে নিয়ে যাওয়া 
হলো। মা উপরতলায় অবস্থান করতে লাগলেন। 

এদিকে নীচে নিত্য পুজা-পাঠ চলছে। ২রা আগষ্ট ভাইজীর 
তিরোধান-দিবস, Sot আগষ্ট ঝুলন-পূর্ণিমা, ১২ই আগষ্ট জন্মাষ্টমী ব্রত 
— এ সবগুলো উৎসবই যথাবিধি অনুষ্ঠিত হলো। মা উপরতলায় 
বিছানায় শুয়ে শুয়ে আপন ঘর থেকে সব শুনছেন। কিন্ত 
আশ্চর্যজনকভাবে মায়ের শক্তি ও প্রেরণা সকলের মধ্যে অনুভূত 
হচ্ছিল। আশ্রমের অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত সবাই এ নিয়ে পরস্পর 
বলাবলিও করছিল। এই কিন 
পৃতদেহের শেষ চলাচল | 

লিঃ: 
স্তিমিত হয়ে আসছে। মায়ের শরীর কোন কিছুই গ্রহণ করছে না। 
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প্রতিদিন যে পথ্যই মায়ের মুখে দেওয়া হচ্ছে, বমন হয়ে যাচ্ছে। 
মায়ের সেবিকা ব্রল্গচারিণীগণ ব্যতিব্যস্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মায়ের 
সেবাযত্বের জন্য মায়ের মেয়েরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে, যদি মায়ের 
স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হয়। 

মায়ের আরোগ্য-কামনায় আশ্রমে অবিরাম শতচন্ডীপাঠ 
মহামৃত্যু্রয় মন্ত্র জপ চলছে। হলঘর দিনরাত খোলাই থাকত। মায়ের 
দেশী বিদেশী ভক্তরা হলঘরে বসে মায়ের জন্য জপ-ধ্যানে অংশ 
নিয়ে প্রার্থনা করে চলেছে। অখন্ড-ধ্যানে ব্রন্মচারিণী ও সন্ন্যাসীগণ 
সদাই মগ্ন। মায়ের পথ্য “ভগবৎ নাম’। তাই মায়ের প্রাণপ্রিয়া কন্যাগণ 
কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করছেন — “মা! তোমার এ ভয়ঙ্কর খেয়াল 
ফেরাও। আবার যেন তোমার মুখের দিব্য হাসিতে আমাদের প্রাণ 
জুড়ায়। কিন্তু আমাদের স্নেহময়ী করুণাময়ী মা আজকাল আপন 
খেয়ালে দ্রষ্টার মত আপন প্রিয়জনের বেদনা-কাতর মুখগুলো 
করুণাভরা দৃষ্টিতে দেখছেন। মায়ের এ দৃষ্টি তো সাধারণ দৃষ্টি নয়, এ 
যে অমৃত বর্ষণ — একথা সন্তান আগামী দিনে ধ্যানে জ্ঞানে অনুভব 
করবে, সর্বদ্ঞা মা এ কথা জানেন। মৌন থেকেও মা করুণার দৃষ্টিতে 
অবিরত ভক্তজনে কৃপা বিলিয়ে যাচ্ছেন। 

মায়ের জন্য মানবিক চেষ্টারও বিরাম নেই। উত্তরপ্রদেশের 
রাজ্যপাল নিজ উদ্যোগে প্রবীণ অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদ-চিকিৎসকদের মায়ের 
জন্য প্রেরণ করলেন। “ডিভাইন লাইফ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট স্বামী 
চিদানন্দজী ফ্রাস থেকে প্রখ্যাত ডাক্তার উড়ুপাকে নিয়ে আসলেন। 
ভাইয়া বি. কে. শাহ মুম্বইয়ের নানাবতী হাসপাতালের প্রখ্যাত ডাঃ 
এম. সি. শেঠীকে মায়ের চিকিৎসার জন্য ডেকে নিয়ে আসেন। ডাক্তার 
কবিরাজগণ মায়ের শরীর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বলেন — “মায়ের 
শরীরে কোন রোগ নেই, শরীরের কোন অর্গানই রুগ্ন AT ডাঃ শেঠী 


(208) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


মায়ের শরীরের খারাপ অবস্থা দেখে বলেন — “মা, আপনি কি খুব 
ভুগছেন?’ মা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন — “মোটেই না মা শরীরের 
কষ্টকে যেন নির্বিকার চিত্তে দ্রষ্টার মত দূরে দাড়িয়ে দেখছেন। 
জগদ্‌-দৃষ্টিতে মায়ের শরীর জীর্ণ শীর্ণ দুর্বল অথচ মা বলছেন = 
মায়ের কোন দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। এ আমাদের মত সাধারণের কাছে 
মহাবিস্ময়। 

ডাঃ শেঠী বিদায় নেবার সময় মায়ের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে 
প্রার্থনা করেন, মা যেন নিজের শরীরের প্রতি খেয়াল করেন। মা 
করুণাভরা ক্ষীণ PIAA ডাক্তার শেঠীকে বলেন — “পরমানন্দকে 
দেখ।” ভগবৎ-প্রাপ্তিই পরমানন্দ একথাই মা জানিয়ে দিলেন। শেষদিকে 
দুর্বল শরীরে অনুচ্চকন্ঠে “ভগবৎ স্মরণ” কথাটিই ছিল সকল ভক্তের 
প্রতি মায়ের উপদেশ। 

১৯৭৮ সনে দীক্ষার পর আমি মায়ের কন্খল আশ্রমে যাই। 
আশ্রমে শেখর ব্রহ্মচারীর মুখে মায়ের দিব্য জীবনের অনেক অলৌকিক 
ঘটনার কথা জানতে পারি। তিনি তখনই আমাকে বলেছিলেন, শ্রীশ্রীমা 
নাকি তাকে একদিন বলেছিলেন, মা শরীর ছাড়বেন — “সাধারণ সে 
AMAT? অর্থাৎ সাধারণের চাইতেও সাধারণ ভাবে! 

শ্রীত্রীমায়ের একটি অমৃতবাণী — “নিজেকে জানা-ই ভগবানকে 
জানা | ভগবানকে জানাই নিজেকে জানা!’ মায়ের কথায় আরও জানা 
যায়, পূর্ণাঙ্গ জানা হলেই জন্ম-মৃত্যুর আবরণ সরে যায়। তখন দেখা 
যায় “অমর আত্মা অমর-গন্থী, স্বয়ং আপনাতে আপনি’ তখন মৃত্যুরও 
মৃত্যু হয়। ভক্তদের প্রতি মায়ের একটি উপদেশ — ‘অমৃতপথের যাত্রী 
বন্‌ যাও’ মৃত্যু নয়, মা আমাদের অমৃতপথের পথিক হওয়ার উপদেশ 
দিয়েছেন। আসলে মানুষ যতদিন না জানতে পারছে যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, 
প্রাণ, এ সব হতে চেতন আত্মা ভিন্ন ততদিন মৃত্যুযুক্ত সংসার 
দুঃখ-কষ্টের কারণ) শ্রীশ্রীমা নিজে দেখিয়ে দিচ্ছেন দেহবোধ সর্বস্ব 
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ভাবনা থেকে উর্ধে উঠতে পারলেই জাগতিক দুঃখ কষ্টের উপশম হয়। 
শ্রীত্রীমায়ের এই অব্যক্তলীলা আমাদের চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছে 
এক বিশাল মননের জগৎ। আমরা বইপত্রে পড়েছি যিনি দেহাভিমান- 
শূন্য, যীর দেহ থাকা না থাকা প্রভেদের কারণ নয়, তিনিই জীবন্ুক্ত। 
তিনি সর্বদা কর্তৃত্বশূন্য, সর্বাবস্থায় নির্বিকার, অবিচল, NE এবং পূর্ণতার 
বৈশিষ্ট্যে অবস্থান করেন। তার জাগতিক দেহ ত্যাগ হলেও তিনি একই 
থাকেন। তখন তিনি ব্যক্ত নহেন, অব্যক্তও নহেন, তিনি সর্বব্যাপী। এ 
হলো জীবন্মুক্তের লক্ষণ। 

বাস্তবে জীবন্মুক্তের পূর্ণাঙ্গ রূপটিই মায়ের অব্যক্তলীলায় প্রকাশিত 
হয়েছে। এর তাৎপর্যও আমাদের গবেষণার বিষয়। 

“মা যেকি, আর কি নন” এ কথা আমাদের মত সাধারণের ধারণার 
অতীত ও বুদ্ধির অগম্য। যখন থেকে মা আমাদের থেকে নিজেকে 
একান্তে দূরে সরিয়ে রাখতে শুরু করলেন, তখন থেকেই সন্তানের 
বুকে মায়ের অদর্শনের হাহাকার আরম্ভ হয়েছে। ভক্তগণ মায়ের দর্শন 
থেকে বঞ্চিত হয়ে দূরে আশ্রমের হলঘরে বসে বসে আপনভাবে পূর্ণ 
মনপ্রাণ দিয়ে মাকে স্মরণ মনন করতে থাকে। যখনই মায়ের জন্য 
অনবরত চোখে জলের ধারা বয়ে যায়, তখনই দেখা গেছে ভক্তরা 
করেছে। শ্রীশ্রীমা দূরে বিছানায় শুয়ে থেকেও ভক্তের হৃদয়ের আকুল 
প্রার্থনায় সাড়া দিচ্ছেন _ এ অনুভব বড় মধুর, বড় উদ্দীপনাময়। 
মায়ের অসুস্থ-লীলার এমন অনেক ঘটনাই ভক্তমুখে শোনা গেছে। 

মাকে দর্শনের সুযোগ যারা সৌভাগ্যক্রমে পেয়ে যাচ্ছেন তারা 
বহিদৃষ্টিতে মাকে অসুস্থ অবস্থায় শায়িত দেখে ধারণা ক্রছেন — মা 
খুব কষ্ট পাচ্ছেন। অনেকে জিজ্ঞেসও করছেন _ “মা কোথায় SB?’ 
মা হাতের ইসারায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন — “না কষ্ট নেই, দুঃখ নেই! 
মায়ের অপ্রাকৃত দিব্য শরীরে মৃত্যুপথযাত্রীর যে রূপটি পূর্ণমাত্রায় ফুটে 
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উঠেছে — তা লীলাময়ীর অনস্তলীলার একটি দিক্‌। বহিরঙ্গে মায়ের 
শরীরের অসুস্থতা, কিন্তু মা যা, তা-ই আছেন। 

মায়ের দিব্য হাসি-ভরা শ্রীমুখ দর্শন যেমন সুখপ্রদ ও আনন্দের, 
তেমনি মায়ের সাথে চিঠিপত্রে যোগাযোগের মাধ্যমে আপন আপন 
প্রাণের কথা জানিয়ে মায়ের কাছ থেকে উদ্দিষ্ট উপদেশ প্রাপ্তি 
ভক্তগণের এক বিশাল শান্তির ব্যাপার। আমি নিজেও শ্রীশ্রীমাকে 
চিঠি লিখেছি। উত্তর পেয়ে যখন জেনেছি শ্রীশ্রীমা কৃপা করে আমার 
লেখা চিঠিখানা সম্পূর্ণ শুনেছেন, তখন হৃদয়ে এক অনাবিল আনন্দের 
ঢেউ উঠে মনপ্রাণ ভরিয়ে দিয়েছে। সে অনুভব অনুভূতির কথা স্মরণে 
জীগলে আজও বড় ভাল লাগে। একবার না জানি কি অলৌকিকভাবে 
আমার বৃন্দাবনে মাতৃদর্শনে যাওয়ার বিষয়ে লেখা চিঠির উত্তরপত্রখানা 
মাত্র ছয়দিনের মধ্যে FAAA থেকে মায়ের উপদেশ বহন করে আমার 
নিকট পৌঁছেছিল — এ এক চিন্তনীয় বিস্ময়কর ব্যাপার। চিঠির 
মাধ্যমে এমন অভাবনীয় কৃপা লাভ করে মনে হয়েছিল এ যেন হাতে 
হাতে চিঠি দেওয়া নেওয়া। এ বিস্ময়কর ঘটনা তো আমার জীবনেই 
ঘটেছে। না জানি এমনিভাবে আরো কত শত ভক্ত অত্যাশ্চর্যভাবে 
মায়ের আশীবর্বাদীয় পত্র পেয়েছেন ও ধন্য হয়েছেন, এর কোনও 
হিসাব আছে কি? চিঠিপত্রের মাধ্যমে মায়ের পরশ পাওয়ার অভিলাষ 
অনেক ভক্তের মধ্যে আছে। কারণ চিঠি লেখা ও উত্তর পাওয়ার মধ্য 
দিয়ে যে যোগসূত্র স্থাপন হয়, এ বড় মধুময় মাতৃসঙ্গ। তাই ভক্তগণ 
চিঠি লেখে। বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমায়ের শরীর শ্রান্ত FG মা আপন 
কুটীরের বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। চাক্ষুষ দর্শন ও পত্রাদি শোনা 
প্রায় বন্ধ হলেও YOY ভক্তদেরকে মায়ের কৃপা করা কিন্তু অব্যহত 
ছিল। শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ গিরি মহারাজের লেখা, শ্রীশ্রীমা 
আনন্দময়ী লীলামাধুরী’ গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি যা থেকে 
মায়ের ACH কৃপা বর্ষণের কথা জানা যায়। 
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“এক ভক্তিমতী বিদেশিনী মহিলা মার কাছে চিঠি লিখলেন — 
মা আমি আজ আমার জীবনের খুবই সংকটময় মুহূর্তে অতিবাহিত 
করছি। আপনার আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। চিঠিটি মাকে শোনানো গেল 
না। জনৈক ভক্ত মহিলাকে জানালেন — মা চিঠি শোনেন না। প্রার্থনার 
মাধ্যমে উপদেশ ভিক্ষা করুন। পরে সেই ভক্তিমতী মহিলা চিঠি লিখে 
জানালেন — “আমি যখন ধ্যানে বসি তখন আপনার থেকে অপার 
শান্তি ও আশীর্বাদ লাভ করি। এইরূপ Algal বা আশীর্বাদ ইতিপূর্বে 
কখনই পাইনি। মর্মে মর্মে অনুভব করি মা আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন। 
আমার যাবতীয় দুঃখ ও সমস্যার ভার নিয়েছেন। আমি তার আশীর্বাদে 
ধন্য হচ্ছি। এর থেকে প্রতিভাত হয় মা সকল ভক্তের হৃদয়ে বাস 
করে অলৌকিক দর্শনদানে ও নির্দেশদানে কৃপা বর্ষণ করে চলেছেন!’ 

মায়ের মর্ত্যলীলার শেষদিন সন্নিকট হয়ে আসছে। কিছুদিন পূর্বে 
মা বারবার জিজ্ঞাসা করছেন — “রাধাষ্টমী কবে দেখতো?” উত্তরে 
জানানো হলো __.২৭শে আগষ্ট। মায়ের অব্যক্তের খেয়ালের এই 
পরিণাম দেখে সেবিকাগণ অন্তরে গভীর বেদনায় কাতর হয়ে নীরবে 
কীদছেন। একদিন মাতৃন্নেহধন্য শ্রীমৎ স্বামী নির্মলানন্দ-গিরি মহারাজ 
মায়ের ঘরের এককোণে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে মাতৃদর্শন করছিলেন। 
মায়ের দুর্বল শীর্ণ শরীর দেখে তীর দু'চোখ দিয়ে অবিরত জলের ধারা 
বইছিল। সেই সময় তিনি শুনলেন অন্তৰ্যামী মায়ের স্বগতোক্তি = 

“ওগো তোমরা ভগবানকে নিয়ে থেকো, ওগো তোমরা ভগবানকে 
নিয়ে থেকো!’ 

স্বামীজী মায়ের এই আদেশ পেয়ে নিজেকে ধন্য ভাবলেন। 
সেইদিন সে সময় এই অমৃতবাণী স্বামীজীকে উপলক্ষ্য করে সকল 
বিশ্ববাসী ভক্তগণের জন্যই মাতৃকণ্ঠে উদ্‌গীত হয়েছিল৷ 

মা তো আসলে পূর্ণচৈতন্যে বর্তমান। তিনি ‘পূর্ণৱন্ধ নারায়ণ!’ 
নিজনিকেতন এখন খেয়ালে এসেছে। ২৫শে আগষ্ট, বুধবার রাতে 
মায়ের প্রিয় সেবিকাদের দুর্বল অনুচ্চকন্ঠে মা বলেন _ “যে যেখানে 
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আছে বসে পড়তে বলো’ (জপ ও ধ্যনের রাত্রিতেই 
ক্ষীণকঠে বলে উঠলেন সাব Sa 
অমৃতবাক্য — “নারায়ণ হরি, নারায়ণ হরি।” 

্রীত্রীমায়ের শরীর প্রচন্ড দুর্বল হয়ে পড়েছে। মায়ের এতদিনের 

সুন্দর জ্যোতির্ময় দিব্য শরীরখানি এখন বড় শ্রান্ত, ক্লান্ত। মনে হয় 
অস্তগামী সোনার বরণ সূর্যের গায়ে কালো মেঘের ছায়া পড়েছে। 
মায়ের দেব-দুর্লভ শরীরখানির জীর্ণ-শীর্ণ রূপটি দেখে বেদনা-বিধুর 
হৃদয়ে মায়ের সেবিকাগণ অঝোরে কীদছে। মা কিন্তু নির্বিকার স্থির 
ধীর। 
_ মায়ের শরীরে কোন রোগ নেই। শরীরের কোন অর্গানই রুগ্ন নয়। 
তবুও মা দিন দিন স্তিমিত হয়ে আসছেন। রোগহীন মায়ের শরীরের 
ল্িয়মান অবস্থা ভক্তগণ সহ্য করতে পারছে না। সেবক, সেবিকা ও 
ভক্তগণের বিশ্বাস এ মায়ের অব্যক্তের খেয়ালের রূপ। 

এ জগতে ভগবান যুগে যুগে আসেন। তার আচরণ বিচরণ জন্ম 
মৃত্যুর মধ্যে বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য প্রকটিত হয়ে ওঠে, যা থেকে 
মানুষ অনেক কিছু উপলব্ধি করতে পারে, অনুসরণ করে জীবনের 
উৎকর্ষ সাধন করতে পারে। মা ভগবান। মায়ের শরীরের রোগলীলার 
অন্তরালে অবশ্যই একটি অভিপ্রায় আছে, কিন্তু তার সঠিক ধারণা 
করার শক্তি কোথায়? তবু মানুষ থেমে থাকে না — তার অনুসন্ধিৎসু 
মন কারণ অনুসন্ধান করেই বেড়ায়। 

আমরা দেখেছি মায়ের আবির্ভাবলীলা, বাল্যলীলা, বধূলীলা, 
সাধনার লীলা ও ভক্তসঙ্গে লীলা-খেলা সবই AA মাধুর্য্যরসে পরিপূর্ণ 
এবার যদি মায়ের অব্যক্তলীলায় আসি তবে এখানেও পূর্ণতার খামতি 
নেই, কারণ ভগবানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো উপনিষদের ভাষায় = 
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পূরণসযপূর্ণমাদায় পূর্ণমৈবাবশিষ্যতো। অর্থাৎ সর্বাবস্থাযই পূর্ণ, এটাই 
সবিশেষ বৈশিষ্ট্য। মায়ের অব্যাক্তের খেয়াল এসেছে তাই 
অব্যস্তলীলায় প্রবিষ্ট হওয়ার উপলক্ষ্যে অসুস্থতার রূপটি পরিপূর্ণ করে 
প্রকাশ হয়ে চলেছে। কোন রোগ নেই অথচ মায়ের শরীর কোন কঠিন 
খাবার এমনকি পানীয় জল বা পথ্য কিছুই গ্রহণ করতে পারছেন না। 
সবই বমন হয়ে যাচ্ছে। অনেকের ধারণা মা খেতে পারছেন না বলেই 
মায়ের শরীরের এমন ক্রমাবনতি হচ্ছে। প্রকৃতই কি এ কথা সত্য যে 
খেতে পারছেন না বলেই মায়ের অসুস্থতা? না তা মোটেও নয়, এর 
জন্য আমাদের চলে যেতে হয় মায়ের সাধনার খেলা ও লীলার কথায়। 

একবার ডাক্তার পন্থ, অখন্ডানন্দজী, সাধনব্রহ্মচারী, কমলাকান্ত 
ব্ৰহ্মচারীজী ও গুরুপ্রিয়ার্দিদি মায়ের ঘরে বসে আছেন। ‘কথায় কথায় 
মা বলিতেছেন __ “এই শরীরটা, ছোটবেলা বাপ-মা পালন করিত। 
তারপর কয়েকটা বছর যোগক্রিয়াগুলি এই শরীরটার ভিতর হইয়া 
গিয়াছে। তখন আর বাহিরের আহারাদির প্রয়োজন হয় নাই। যাহা 
যাহা শরীর রক্ষার জন্য আহারের সঙ্গে নেওয়া হয়, তাহার সব 
জিনিসই এইসব পঞ্চভূতে মিশিয়া আছে, এ আহারের সঙ্গে তাহা 
নেওয়া দরকার হয় নাই। যোগ ক্রিয়াদি যে হইত তাহা দ্বারাই এ সব 
জিনিস গ্রহণ করিয়া শরীর রক্ষা হইত।” (মা) 

মা সাধনার খেলায় দীর্ঘদিন অনাহারে কাটিয়েছেন। আবার 
কয়েকমাস রোজমাত্র হাতে গোনা তিনটি ভাত খেয়েছেন। আবার 
কখনো কয়েক মাস দিনে একটি কি দুটিমাত্র ফল খেয়েও কাটিয়েছেন। 
শাহবাগে একবার ১৫ দিন ও পরে ক্রমাগত ২৪ দিন একবিন্দু জলও 
গ্রহণ বা স্পর্শ না করে কাটিয়েছেন। 

তখন অনাহারে, স্বল্লাহারে, জলপান না করেও মায়ের শরীর ছিল 
দিব্য-জ্যোতির্ময়, অপ্রাকৃত স্বীয় আভায় পরিপূর্ণ আনন্দে-ভরা, 
আনন্দে-গড়া, আনন্দ-ঘন দেবী-মূর্তি। এ থেকে দেখা যায় আক্ষরিক 
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অর্থে মায়ের খাওয়া না খাওয়া উভয়ই মায়ের লীলা ও মায়ের খেয়াল। 
মায়ের দিব্য-শরীরের নানা অলৌকিক ঘটনা ও দেবদেবীর রূপ স্বচক্ষে 
দর্শন করে অনেক ভক্ত চমৎকৃত হয়েছেন। মায়ের করুণাময়ী রূপ, 
স্মেহ-মমতা ও বুকভরা ভালবাসা ছিল লক্ষ লক্ষ ভক্তের আকর্ষণের 
কারণ। 

আজ এ সর্বদেবদেবীময়ী মা-ই আপন খেয়ালে অসুস্থ-রূপ লীলা 
নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। সন্তানের গভীর আকুতি-ভরা প্রার্থনায়ও 
মায়ের শরীরের সুস্থ হওয়ার খেয়াল ফিরে আসছে না। এ মায়ের 
বহিরঙ্গ রূপ। স্বরূপতঃ মা যা তা-ই। মায়ের কথায় “ঢাকায় একদিন 
শুয়ে আছি। দেখি কি এ শরীর বেনারসের নির্মলবাবুর বিছানায় 
বসিয়া আছি। আমি উঠিতেই খুকুনী বলিল — নির্মলবাবুর খুব অসুখ, 
বেনারস হইতে খবর আসিয়াছে। হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম এইমাত্র ত 
সেখান হইতে আসিলাম। পরে জানা গেল ঠিক সেই সময় তাহাদের 
বাসায় নির্মলবাবু এই- শরীরকে তাহার Praca বসা দেখিয়াছিল।, 

(ভাইজীর লেখা — “মায়ের কথা’) 

মা করুণাময়ী, মমতাময়ী, সম্ভতানবৎসলা। মা বাহ্যতঃ সন্তানের 
প্রাণের আর্তিতে সাড়া দিচ্ছেন না, কিন্তু অচিন্ত্য উপায়ে আপন 
করুণাময়ী রূপটি সন্তানের হৃদয়ে বসিয়ে দিচ্ছেন, যেখানে যা করার 
CA তা-ই করে যাচ্ছেন। সন্তানের চেতন মনে জাগিয়ে দিচ্ছেন।, 
জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি পরিবর্তনশীল শরীরের ধর্ম ও মৃত্যু অনিবার্য। 
মা স্বয়ং অসুস্থরূপ লীলা পরিগ্রহ করে দেখিয়ে দিচ্ছেন কেমনভাবে 
দেহবোধের Great উঠে দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সেবক 
সেবিকা ভক্তগণ স্বচক্ষে দেখছেন — মা প্রচন্ড অসুস্থ কিন্তু নির্বিকার। 
মায়ের মধ্যে দুশ্চিন্তার লেশমাত্রও নেই। আমাদের মত মানুষের কাছে 
এ এক মহাবিস্ময়। 

'১লা এপ্রিল, ১৯৮২ শ্রীশ্রীমা দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, 
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মায়ের শরীরকে উপলক্ষ্য করে সকলের প্রাণে ব্যাথা লাগবে। এই 
দুঃখ নিবারণের জন্য সকলকে — “ভগবানের দিকে মনোনিবিষ্ট, করার 
উপদেশও দিয়েছেন। সেই ১লা এপ্রিল থেকে চারমাস সাতাশ দিনের 
হতে থাকে। কিন্তু মায়ের আচার আচরণে স্থির ধীর চিরকালীন 
শাস্তির ভাব সমভাবে বিদ্যমান। রোগ-যন্ত্রণায় বিদ্ধ অসহায় মানুষের 
- মত কাতরভাবের বিন্দুমাত্র প্রকাশ মায়ের মধ্যে দেখা গেল না। মা 
যেখানে শাস্ত, সেখানে মায়ের সেবিকা ব্রন্মচারিণীগণ কিন্তু বেদনা- 
কাতর হৃদয়ে আসন্ন কোন অজানা আশঙ্কায় অশ্রজলে ভাসছে। আর 
দেবদুর্লভ মায়ের শরীরের সেবা AH করছে। সর্বংসহা জগজ্জননী মা 
আনন্দময়ী সকলকে ভগবানের স্মরণে বসে পড়ার উপদেশ দিচ্ছেন। 

২৪শে জুলাই কিশনপুর আশ্রমে আসার পর থেকে মা বিছানায় 
শুয়ে শুয়ে ঘরের জানালা দিয়ে ভূলোক দ্যুলোক বিশ্ব বিশ্বীতীতকে 
আপন খেয়ালে নীরবে দেখছেন। কিন্তু মুখে শব্দ নেই, চঞ্চলতা নেই, 
নির্বাক দৃষ্টি। 

মায়ের শরীরের অসুস্থতার খবর পেয়ে দুূরদুরাস্ত থেকে দেশ 
বিদেশের অনেক অনেক ভক্ত স্নেহময়ী জননীকে একটিবার দর্শনের 
জন্য হলঘরে অপেক্ষা করছেন। মা চাক্ষুষ দর্শন দিচ্ছেন না শুনে 
অনেকে হতাশায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে এবং কিশনপুর আশ্রমের হলঘরে 
বসে একান্তভাবে মনে প্রাণে মাকে অশ্রজলে স্মরণ মনন করছে। 
মায়ের অজানা কিছুই নেই। বলে একটু দূরে আপন ঘরে শুয়ে থাকলে 
কি হবে, অন্তর্যামী মায়ের সুক্ষ দৃষ্টিতে সন্তানের মুখমন্ডল ও অন্তরের 
আবেদন স্পষ্ট ভেসে উঠছে। তাইতো যারা হলঘরে আপন অন্তরের 
প্রার্থনা জানাচ্ছে মা তাদের সকলের ডাকে সুক্ষ্নে সাড়া দিচ্ছেন। অর্থাৎ 
সকলেই অনুভব করছে মা যেন হলঘরে তাদের পাশেই আছেন। কি 
এক আশ্চর্য অনুভব অনুভূতিতে সকলকে মা বেদনা বিমুক্ত করে 
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চমৎকৃত করছেন। দুঃখের মধ্যে মায়ের উপস্থিতির এমন আভাস ও 
পরশের অনুভবে সকলে তখন মাতৃ-মহিমায় আনন্দাশ্র বিসর্জন করছে। 
শেষের বেলায় ভক্তজনের চোখের আড়ালে থেকেও এক অনুপম 
চিরস্তন মাতৃলীলা চলছে। 
প্রকট লীলার শেষ ক্ষণ সন্নিকট হয়ে আসছে। যিনি স্বরূপে সর্বাবস্থায় 
সর্বকালে সেই এক পরা শক্তি, অবিনশ্বর, বহিরঙ্গে অসুস্থতার সর্বলক্ষণ 
পূর্ণাঙ্গ প্রকটিত করলেও তার শী লীলা আরো যেন সক্রিয় ও 
MEAT হয়ে উঠেছে। 

২৬শে আগষ্ট রাধা অষ্টমীর পুণ্য তিথিতে খধিকেশের “ডিভাইন 
লাইফ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক পৃজ্যপাদ স্বামী কৃষ্ণানন্দজী 
অস্তরাদিষ্ট হয়ে দু'জন সঙ্গী নিয়ে মাতৃদর্শনে কিশনপুর আশ্রমে আসেন। 
সঙ্গে করে নিয়ে এলেন একটি সিল্কের সুন্দর শাড়ী, এক বাক্স ফল ও 
মিষ্টি। তিনি শ্রীশ্রীমাকে সম্মুখে রেখে শ্রীরাধা-স্বরূপে অর্চনা করলেন 
ও পুজার সব সামগ্রী মাকে উৎসর্গ করলেন। ধূপ, দীপ জ্বালিয়ে মায়ের 
আরতি করলেন। পুজান্তে স্বামীজী শ্রীশ্রীমাকে বলেন — “মা, তোমার 
জন্য কি করতে পারি!’ স্বামীজীর প্রার্থনা শুনে মা অস্ফুট কন্ঠে তিনবার 
“নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ” উচ্চারণ করলেন ও বললেন — “তোমার 
অন্তর থেকে যা আসে তাই Feat’ 


মায়ের শরীরের উপর স্বামী কৃষ্ণানন্দজীর পূজাই শেষ পুজা। 


২৬শে আগষ্ট সকাল থেকে মাকে অপেক্ষাকৃত ভালই দেখাচ্ছিল! 
কিন্তু রাতে আবার শারীরিক অবস্থা ঘোরতর AA ধারণ করল। 
শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত চলছে। 


২৭শে আগষ্ট শুক্রবার সকালবেলা বেশ কয়েকবার মায়ের শ্রীমুখে 
“নারায়ণ হরি, নারায়ণ হরি” শোনা গেল। এটাই শ্রীশ্রীমায়ের 
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আপন খেয়ালে নিজেকে নিবিষ্ট করছেন তাই বাইরের কোন খেয়াল 
আর রইলো না। একদম শাস্ত। বেলা ৩-৩০ মিনিটে শ্রীশ্রীমা হঠাৎ 
চোখ খোলেন ও প্রায় এক মিনিট কাল স্থিরভাবে তাকিয়ে থেকে 
পুনরায় আপন অব্যক্ত-জগতের টানে চোখ বন্ধ FACETS] তখনও 
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর শ্বাস প্রশ্বাস চলছে। মাতৃ কলেবর সম্পূর্ণ 
শান্ত-নিত্তরূ। শয্যাপার্শেবরক্মচারিণীগণ শ্রীশ্রীমায়ের অবস্থা দেখে মাকে 
হারানোর বেদনায় ভেঙ্গে পড়লেন। রাত প্রায় পৌনে আটটা নাগাদ 
আবার চোখ খুললেন। দৃষ্টি উর্দ্ধমুখী। কিছুক্ষণের মধ্যেই চিরদিনের 
করুণাঘন স্সেহ-দৃষ্টি TBS হলো। মা অব্যক্তের খেয়ালে শেষ 
নিঃশ্বাস মহাশূন্যে মিলিয়ে দিয়ে মহাসমাধিতে আরুঢ়া হলেন। উর্দ্ধনেত্ 
শিবনেত্র। মায়ের অব্যক্তে অস্তগামী রূপটি এত সহজ সরল স্বাভাবিক 
যেন কিছুই হল না। সুন্দর জ্যোতিপূর্ণ মায়ের অস্তিম অবয়ব। 

FAIA কাছে ব্যক্ত অব্যক্ত দুই-ই সমান। মা বলেন — 
ব্যক্ততেও অব্যক্ত রহিয়াছে, আবার অব্যক্ততেও ব্যক্ত রহিয়া 
গিয়াছে।’ — মায়ের এই অমর বাণীর অতি বিস্ময়রর প্রমাণ পাওয়া 
. গেল ১০০৮ শ্রীমদ্‌ সর্বানন্দ ঠাকুরের কথা থেকে। তিনি বৃন্দাবনের 
সিদ্ধ মহাপুরুষ ১০০৮ শ্রীমদ্‌ লীলানন্দ ঠাকুর শ্রীশ্রী পাগল বাবার 
প্রধান শিষ্য ও সিদ্ধ মহাত্মা। শ্রীমৎ সর্বানন্দজী আবার শ্রীশ্রীমায়ের 
স্নেহের প্রফুল্লবাবা। 

২৭শে আগষ্ট সন্ধ্যারাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ধাম পুরীতে বসে তিনি 
ATR জানতে পারেন — জগজ্জননী মা আনন্দময়ী তাঁর 
ভাগবতীতনু-লীলাকে সংবরণ করেছেন। তিনি তীর একনিষ্ঠ শিষ্যা 
উমা দত্তকে ডেকে বললেন — ‘আজ জগতের বড় দুর্দিন। এইমাত্র 
Saat মহাসমাধিতে প্রবেশ করলেন।” উমা দত্ত ভাবছে — “কি 
আশ্চর্য্য পুরীধামে বসে শ্রীগুরুদেব শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধির খবর 
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মুখে পূর্বে শুনিনি। শ্রীগুরুদেবও শিষ্যার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে 
বললেন — “কাল খবরের কাগজে সব জানতে পারবে!’ 

পরদিন ভোরের আলো ফুটতেই খবরের কাগজ (কলিঙ্গ 
ইন্ডাস্ট্রিজের ওড়িয়া “দৈনিক সূর্য) এলো। উমা দত্ত খবরের কাগজে 
বেরিয়েছে। স্বীয় শ্রীগুর মুখে মায়ের ব্রহ্মলীন হওয়ার সময় এবং 
খবরের কাগজের সময় মিলে যাওয়ায় বিস্মিত হয়ে ভাবছে কোথায় 
কিশনপুর আর কোথায় শ্রীপুরীধাম। পরমাত্মা সম্পর্কিত মেলবন্ধন কি 
বিস্ময়কর, সাধারণের ধারণারও বাইরে। জগদ্দষ্টিতে _ সংসারের 
ধরা ছোঁয়ার বাইরে গিয়ে মা সূক্ষ্মেও ধরা দিলেন এবং দেন। উমার 
মুখে বহুবার আমি এ ঘটনার কথা শুনেছি, কিন্তু কোনদিনও ভাবিনি 
এ সত্য, HOTS, ঘটনার কথা লেখার সুযোগ আমার জীবনে আসবে 
ও আমার জানা শ্রীশীমায়ের PH লীলার কথা মাতৃভক্তদের জানাতে 
পারব। এও মায়ের অভাবনীয় কৃপা। 

মা সদা সর্বদা আমাদের কাছে কাছেই আছেন। কাশী আশ্রমে 
গোপালজী দর্শন করতে গিয়ে প্রতিটি কাজে, প্রতিটি প্রয়োজনে 
মন-প্রাণ-হৃদয় দিয়ে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি ও অনুভব করেছি — এ 
মহা সত্য কথা লিখতেই এই লেখার আরম্ত। 

“মা আছেন চিন্তা কিসের। (eit) 
জয় মা 


Sa tae 
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appi -Ree 


অবলম্বন করে যেসব অসাধারণ অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, তা অপরে 
কেন বিশ্বাস করবে? এ ধারণার বশবর্তী হয়ে এসব ছোট ছোট ঘটনা 
না লেখাই ঠিক বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার মনে এ প্রশ্নও জাগে — 
আমি নিজে যা মনে প্রাণে সত্য বলে জানি এবং যা বিন্দুমাত্রও বানানো 
গল্প কাহিনী নয়, এ সব মাতৃমহিমার কথা লিখতে গিয়ে এত ভাবনা 
কেন? তাই যে যা বলে বলুক যে যা ভাবে ভাবুক আমার স্বচক্ষে দেখা 
কতিপয় ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। ঘটনা ছোট হলেও এর মধ্যে 
লুকিয়ে আছে বিশাল তাৎপর্য। ভগবান স্বয়ংই আমাদের বিশ্বাসের 
ভিত্তি তৈরী করেন। তাকে ডাকার ও অনুসরণ করার প্রেরণা ও অনুরাগ 
বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেন এটাই তার মহিমা। 
১৯৭৮ সনে শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার আগেকার কথা — মাতৃভক্ত 
আবির্ভাব ও তিথি পূজা যথাযথ ভক্তি ও নিষ্ঠার সাথে হয়। অনুষ্ঠানে 
প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। এ বছর আমি মাতৃদর্শনে যাব। মাতৃদর্শনে 
যাওয়ার পূর্বে মায়ের পূজায় কিছু প্রণামী দিতে পারলে প্রাণে শাস্তি 
পাব এই ভেবে মনে মনে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্ঘ্য দেওয়ার সংকল্প 
গ্রহণ করি। এপ্রিল মাসের শেষ দিন হবে আমি আলমারি খুলে দেখি 
প্রয়োজনীয় টাকা নেই। মহা মুশকিল! এখন কি করি? মায়ের উৎসবে 
সংকল্পানুযারী টাকা দিতে পারব না ভেবে খারাপ লাগছে। কারোর 
না। মনে বড় কষ্ট। উৎসব চলে আসছে। কয়েকটি দিন মাত্র বাকি। 
এখন কি করি ভেবে ভেবে হয়রান হয়ে উঠলাম। শ্রীশ্রীমাকে 
প্রতিনিয়িতই বলছি — মা তুমি সব জান, সব দেখছ, ইচ্ছে থাকলেও 


(২১৬) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


দিতে পারছি না বলে বড় কষ্ট। সকালবেলা । অফিসে যাওয়ার সময় 
হয়ে আসছে। নাওয়া খাওয়া সেরে অফিস যাওয়ার জন্য আলমারি 
খুলে ইস্ত্রি রা শার্ট প্যান্ট বের করার জন্য টান দিতেই কড়কড়ে কিছু 
নূতন টাকা ঝরঝর করে নীচে মেঝেতে পড়ে গেল। অবাক হয়ে 
টাকাগুলো হাতে নিয়ে গুণে দেখি আমার প্রয়োজনীয় হুবহু টাকাটাই 
রয়েছে। অবাক MS! জামা কাপড়ের ভাজে টাকা পয়সা রাখার 
অভ্যাস কস্মিনকালেও আমার ছিল না, এখনো নেই। আরও মজার 
ব্যাপার উৎসবে যত টাকা দেওয়ার বাসনা, ঠিক সেই পরিমাণ টাকা 
কাপড়ের ভাজে রেখে দেব আর মনে থাকবে না, টাকার জন্য হা 
হুতাশ করব তা কি কখনো হয়? বাস্তবে এমন হয় at কিন্তু হল তো? 

টাকা পেয়ে কি আনন্দ! আনন্দে মনপ্রাণ ভরে গেল। ভাবতেই 
পারিনি এমন ভাবে আকাঙ্ক্ষিত টাকা পেয়ে যাব। ইচ্ছে থাকলে উপায় 
হয় জানি কিন্তু ইচ্ছে থাকলে টাকা পাওয়া যায় এমন কথা শুনেছে কি 
কেউ? সত্য সত্যই তো এমনই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে গেল। এ 
অস্বাভাবিক ঘটনার মূলে কে? প্রশ্ন মনে তো আসে কিন্তু উত্তর মানুষের 
জানা নেই। তখনই ভগবানে নির্ভরতা আসে, বিশ্বাস আসে। আমার 
তাই হল। বৃন্দাবনে আমার মাতৃদর্শন হবেই এই আত্মবিশ্বাসও আরো 
সুদৃঢ় হল। 

দুই 


দীক্ষার পর নিত্য পূজা ও শ্রীশ্রীমায়ের চরণে তুলসীপত্র দেওয়ার 
জন্য বাস্তুগৃহের সামনে ঈশান কোণে সুন্দর একটি পাকা বাঁধানো 
তুলসী মঞ্চ তৈরী করা হল। মঞ্চের চারদিক বাঁধানো হল। পাশে নানা 
রঙের ফুল গাছে সাজানো বাগান। বাগানে প্রচুর সাদা তুলসী গাছ 
রয়েছে। 

কথায় কথায় একদিন পুলিনবাবু বলেছিলেন বিনয়বাবু পূজায় কৃষ্ণ 
তুলসী প্রশস্ত | কথাটি আমার মনে রয়েছে। নূতন মঞ্চে প্রথম তুলসীগাছ 
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লাগাব, সাদা গাছ লাগাব কি? না কি কারো বাড়ি থেকে এনে কৃষ্ণ 
তুলসী গাছ লাগাব? অর্থাৎ তুলসী গাছ রোপণের সহজ কাজটি জটিল 
হয়ে দীড়াল। অনেক গণ্যমান্য পন্ডিত ও পূজারী ব্রাহ্মণকে, এ প্রশ্নের 
সামাধানকল্পে জিজ্ঞাসা করেও কোন গ্রহণযোগ্য অকাট্য সমাধান পেলাম 
না। বেচারা আমি পড়ে গেলাম ঘোর BCT! উভয়বিধ তুলসীপত্র 
ব্যবহারেরই প্রচলন আছে। FROG AIG কত তত্বকথাই শুনলাম। 
কিন্তু সমস্যা মিটল না। অনন্যোপায় হয়ে অতঃপর মায়ের শরণ নিলাম। 
্রীতরীমায়ের প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস। যার পূজা তীর উপরই সব ভার 
অর্পণ করে নিত্য তুলসীমঞ্চে এক ঘটি জল ও নানা ফুলে বেদিটিকে 
সুসজ্জিত করে রাখতে লাগলাম। তুলসী মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে 
মায়ের চরণে কায়মনোবাক্য প্রার্থনা করে বলতে লাগলাম — “দয়াময়ী 
মাগো তুমি স্বয়ংই অধমের সমস্যার সমাধান কর। 
মাসাধিককাল একইভাবে প্রতিদিন জল ও পুষ্প অর্পণ করে খালি 
তুলসীমঞ্চে তুলসীদেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে যাচ্ছি। একদিন জলপূর্ণ 


ঘটি থেকে জল দিতে গিয়ে দেখি একই উচ্চতার সুন্দর দুটি তুলসীগাছ .. 


বেদিতে পাশাপাশি উকি মেরে উঠেছে। মহাবিস্ময়ে অবাক হয়ে আরও 
দেখি একটি কৃষ্ণ তুলসী এবং অপরটি সাদা তুলসীগাছ। রং সুস্পষ্ট । 
এ দৃশ্য দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা । হৃদয়ে আনন্দের তুফান। 
ঘটনাটি আমার নিকট এত বেশি চমকপ্রদ যে, যে কেউ বাড়িতে আসছে 
তাকেই দেখাচ্ছি। আমার আনন্দ এই ভেবে যে, মা স্বয়ংই আমার 
সাদা কালোর ভেদাভেদ জীবন থেকে চিরতরে ঘুচিয়ে দিলেন। একই 
- তুলসী মঞ্চে সাদা ও কাল দুইটি তুলসী গাছ একসাথে উঠবে এ কথা 
আমি কখনও চিন্তাও করতে পারিনি। কিন্তু অত্যাম্চর্য ঘটনা তো ঘটে 
গেল। এ বিস্ময়কর ঘটনার কথা ভাবতে, গায়ে শিহরণ জাগে। সুস্থ 
সবল গাছ দুটি দিন দিন বিশাল বড় হল। আকৃতিও খুব সুন্দর। |এই 
তুলসীবৃক্ষদ্ধয় সাত বছর একই সাথে আমাকে সেবার সুযোগ দিয়ে 
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আবার একই সাথে নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। কিন্তু এই স্মৃতি আমার 
হৃদয়মন্দিরে আজও সতেজ ও সুবাসিত হয়ে রয়েছে। এ ঘটনা এত 
মহা আশ্চর্যজনক ও এত বিশাল যে একে বুঝতে গিয়ে এর কোন খেই 
পাওয়া যায় না। , 
তিন ; 

জগজ্জননী শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাকে শ্রীনির্মল চন্দ্র মজুমদারের প্রথম 
দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল কলকাতার উপকণ্ঠে ভাসা নামক স্থানে 
শ্রীবিভূতি চক্রবর্তীর বাড়ি “আনন্দ নিকেতনে।, 45 ১লা 
নভেম্বর ১৯৭৮ সন। 

QAN কি ভাবে নির্মলদাকে কাছে টেনে নিয়েছেন এও এক 
বিস্ময়কর কাহিনী। আমি বৃন্দাবনে মাতৃদর্শনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা 
থেকে সোজা ওনার বাড়িতে ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সনে এসে উঠি। 
বিপর্যয়ের কারণে ট্রেন চলাচল তখন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কবে ট্রেন 
চলবে জানা নেই তবু প্রতিদিন আমি টিকেটের জন্য ডালহৌসী 
স্কোয়ারের ট্রেনের বুকিং কাউন্টার ফেয়ারলি প্লেসে যাচ্ছি আর আসছি। 
নির্মলদা ও নির্মলদার ছোটভাই বিমলদা লক্ষ্য করছেন আমি 
সকালবেলা স্নান করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হন্যে.হয়ে পাগলের মত 
টিকেটের জন্য ঘুরে ঘুরে বিকেলবেলা Rad মনে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি 
এসেই ঘরে একা উদাস মনে বসে থাকি। 

' একদিন বিমলদা আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন 
— “বিনয় তোমার অবশ্যই মাতৃদর্শন হবে। তোমার মা সত্যই যদি 
অন্তৰ্যামী হয়ে থাকেন তবে তিনি তোমার ডাক শুনতে পাচ্ছেন, 
তোমার অবস্থা বুঝতে পারছেন। দেখবে তুমি বৃন্দাবন না যাওয়া পর্যন্ত 
তিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করবেনই।” বিমলদার কথা সত্য হয়েছিল। 
আমি যে দিন বৃন্দাবনে পৌঁছি তার আগের দিন ভাগবত সপ্তাহ শেষ 
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হয়। আমি যাওয়ার দিন অর্থাৎ ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সন মায়ের 


বৃন্দাবন থেকে চলে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু তিনি বৃন্দাবনেই থেকে 
গেলেন। ফলে পরম সৌভাগ্যক্রমে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রায় সাতদিন 
মাতৃসঙ্গ লাভ করে আমি ধন্য হয়েছি নির্মলদা এ সব কথা জানেন। 
১লা নভেম্বর সকালবেলা তিনি আমার থাকার ঘরে এসে খুব আগ্রহ 
করছে। কথা শুনে আমি অবাক হয়ে বলি — “নির্মলদা আপনার 
মনের ভেতর যিনি ইচ্ছা জাগিয়েছেন তিনিই আবার আপনার ইচ্ছা 
পূরণ করবেন। দেখুন অন্তর্যামী মা কি করেন। 

সেই দিনই আমি ত্রিপুরা ফিরে যাওয়ার জন্য প্লেনের টিকিট করতে 
Indian Airlines এর কলকাতাস্থিত City office-4 যাই। টিকেট 
কাউন্টারে বসে টিকিট কাটছি ঠিক সে সময় আমার গুরু ভাই কানু দত্ত 
এসে বলেন — “বিনয়বাবু, মা আনন্দময়ী কলকাতায় আছেন আপনি 
জানেন কি?’ কি আশ্চর্য আজই মায়ের কথা হল আর আজই শুনি মা 
.কলকাতাতেই আছেন! আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। টিকিট কাটাও 
হয়ে গেছে। কানুদাকে বলি মা কোথায় আছেন? তিনি বলেন — মা 
বেহালার ঠাকুরপুকুর পার হয়ে ভাসা নামক স্থানে বিভূতি চক্রবর্তীর 
“আনন্দ নিকেতন’ নামক বাড়িতে আছেন। আর এক মুহূর্তও দেরী না 
জানালাম। নির্মলদা অতি অল্প সময়ের মধ্যে তৈরী হয়ে গেলেন। 
আজই কথা হল আর আজই নির্মলদার মাতৃদর্শন হবে এ কল্পনাও 
করতে পারিনি। অনুভব করলাম মা স্বয়ং কৃপা করে কাছে টেনেছেন। 
আমরা একসঙ্গে দু'জনে ভাসায় মাতৃদর্শনে বেরিয়ে পড়লাম। নিদ্দিষ্ট 
স্থান ও ঠিকানা জানা নেই। আমরা বাসে ঠাকুরপুকর থেকে আরো 
অনেকটা এগিয়ে গিয়ে বুঝলাম আমাদের তুল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি 
বাস থেকে নেমে পড়লাম। একজন স্থানীয় লোককে জিজ্ঞেস করে 
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জানলাম আমরা ভাসা অতিক্রম করে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি। 
লোকটির মুখে শুনলাম যে স্থানে দাড়িয়ে আছি ওখান থেকে উল্টো 
পথে ৫/১০ মিনিট গেলেই রাস্তার বাঁদিকে বিভূতিববুর বিশাল বাগান 
বাড়ি এবং ও বাড়িতে মা আনন্দময়ী আছেন। কথাটা শুনে মন সঙ্গে 
সঙ্গে আনন্দে নেচে উঠলো। ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে আকাঘ্থিত স্থানে 
পৌঁছে গেলাম। বিভূতি বাবুর বাড়ির ভেতর ঢুকে নজরে পড়ল বাড়িটি 
লোকে লোকারণ্য। বিরাট প্যান্ডেল ভর্তি লোক, দূর থেকে আমরা 
মাকে দর্শন করলাম। প্যান্ডেলের মধ্যে আলাদা ভাবে নিদিষ্ট করা 
স্থানে কালী মূর্তি আছে ও পাশে একটি সুন্দর সাজানো তক্তপোশের 
উপর বসে শ্রীশ্রীসা আনন্দময়ী করুণাঘন নয়নে সকল ভক্তের দিকে 
তাকিয়ে আছেন। মাকে আরো একটু কাছে থেকে দর্শনের সুযোগের 
আশায় আমরা দু'জন আরো এগিয়ে গেলাম। প্রায় কাছে গিয়েই থামতে 
হলো। শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করে আনন্দে নির্মলদা বলে উঠলেন — “বিনয় 
আমি বিমোহিত, অভিভূত, — এত সুন্দরভাবে আজই মাতৃদর্শন হবে 
কল্পনাও করিনি। আমি এখান থেকেই অনুভব করছি মাতৃকৃপার পুণ্য 
পরশ।” আমিও দেখছি নির্মলদাও দেখছেন মা যেন আমাদের দিকে 
করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। নির্মলদা বলছিলেন দর্শন তো হলো 
এখন যদি মায়ের শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম করতে পারতাম তবে 
আরো তৃপ্তি পেতাম। 

শ্রীশ্রীমা ধীর স্থির ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ মূর্তির মত সকলের মনকে তার 
দিকে আকর্ষণ করে যেন যোগারুঢ়া হয়ে বসে আছেন। তখন শ্রীত্রীমাকে 
কি অনুপম সুন্দর দেখাচ্ছিল সে দৃশ্য বর্ণনার অতীত। বারবার দূর থেকে 
আমরা মায়ের চরণে মনে মনে পরম আনন্দে ও শ্রদ্ধায় প্রণাম নিবেদন 
করছি। নির্মলদী বলছেন মাকে দর্শন করে বড় তৃপ্ত। 

হঠাৎ চোখে পড়ল আমাদের থেকে অনেক দূর প্যান্ডেলের অপর 
প্রান্তে একজন প্রসাদ বিতরণ করছেন, এত লোকের ভিড় ঠেলে ওখানে 
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গিয়ে প্রসাদ নেওয়া সম্ভব নয়। এই প্রথম নির্মলদাকে নিয়ে এসেছি। 
প্রসাদ একটু পেলে ভাল হয়। পরম করুণাময়ী মায়ের দিকে তাকিয়ে 
কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে যাচ্ছি মাগো একজন নূতন ভক্তকে নিয়ে 
এসেছি, আজ একটু প্রসাদ কি তোমার দুয়ারে মিলবে না? 

হঠাৎ দেখলাম প্রসাদ বিতরণকারী লোকটি দ্রুতবেগে সোজা এই 
ভিড়ের মধ্যে প্রসাদের থালা হাতে নিয়ে আমার সম্মুখে এসে থালা 
সহ প্রসাদ আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল আপনি প্রসাদগ্ডলো উপস্থিত 
ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিন। আমি প্রথমেই নির্মলদার হাতে প্রসাদ 
দিলাম। লোকটিকে আমি জানি না চিনি না। ও কেন কি বুঝে প্রসাদের 
থালা নিয়ে এল — এর কার্যকারণ আমার বুদ্ধির অগম্য। এ ঘটনায় 
আমি বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়ি। প্রসাদের থালাটি ভক্তি সহকারে 
হাতে নিয়ে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করি। প্রসাদ নিয়ে এই অদ্ভুত 
ভারি চমৎকার ঘটনায় মন আলোড়িত। অনুভব হলো আমাদের 
অন্তরের প্রার্থনা যেমন তড়িৎ গতিতে মায়ের চরণে পৌঁছায় তেমনি 
এক লহমায় শ্রীশ্রীমাও মানুষের বুদ্ধির অগম্য উপায়ে আমাদের প্রার্থনা 
পুরণ করে দিতে পারেন এই তো তার মহিমা ও অলৌকিক বৈশিষ্ট্য। 
এই অত্যাশ্চর্য ঘটনায় নির্মলদা ও আমি উভয়ে মায়ের অপার করুণায় 
অভিভূত ও আনন্দিত। 

নির্মলদা প্রথম মাতৃ দর্শনের প্রারস্ত থেকে প্রসাদ পাওয়া পর্যন্ত 
প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমায়ের অলৌকিক ছোঁয়া ও পরশ পেয়ে অভাবনীয় 
অনুভূতির আনন্দস্রোতে ভেসে গেলেন। 

নির্মলদা মায়ের কৃপাদৃষ্টি পেয়ে বাড়ি ফিরে এসে অনুভব করতে 
লাগলেন মা যেন তাকে আরো কাছে টেনে নিতে চান। 

ভাসায় প্রথম মাতৃদর্শনের পর থেকে সময় সুযোগ পেলে নির্মলদা 
শ্রীশ্রীমায়ের আগরপাড়া আশ্রমে যাতায়াত আরম্ভ করেন। ওখানেও 
. একদিন ঘটে গেল আরেকটি অদ্ভুত ঘটনা। একদিন বিকেলবেলা 
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দিকে তাকিয়ে দেখেন মায়ের ঘরে স্বয়ং গোবিন্দ বংশী হস্তে সহাস্য 
বদনে দীড়িয়ে আছেন। বার বার তন্ময় হয়ে দেখছেন কী অপরূপ 
ভুবনমোহন রূপ। তন্ময়তা ভাঙল। নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করছেন 
আমি এই যে দেখছি এ কি সত্যই গোবিন্দ? পরীক্ষা করার জন্য মন্দির 
অভিমুখে এগিয়ে গিয়ে দেখেন তিনি যে জায়গায় এতক্ষণ গোবিন্দকে 
দেখেছেন সেই স্থানেই সিংহাসনে শ্রীশ্রীমায়ের সুন্দর একখানা বড় 
ফটো। এই পটেই প্রত্যহ আশ্রমে নিত্য পূজা হয়। এই পটেই মা 
গোবিন্দরূপে দর্শন দিলেন। তখন মনে অনুশোচনা আরম্ভ হলো। 
পরীক্ষা করে সত্যাসত্য বিচার করতে না গেলে আরো দীর্ঘ সময়ব্যাগী 
অপরূপ সাজে সুসজ্জিত গোবিন্দকে দর্শন করতে পারতাম। মায়ের 
বিগ্রহের মধ্যে স্বয়ং গোবিন্দকে দর্শন করে নির্মলদার দৃঢ় ধারণা ও 
বিশ্বাস হলো মা ও গোবিন্দ এক ও অভিন্ন। সেইদিন থেকেই তিনি 
শ্রীশ্রীমাকে গোবিন্দরূপেই ধ্যান করতে আরম্ভ করেন। দীক্ষার সময় 
শ্রীশ্রীমাকে তিনি এ কথা জানিয়েছেন। শ্রীশ্রীমা সৌভাগ্যবান 
নির্মলদাকে অনুরূপ ভাবেই ধ্যানের সম্মতি প্রদান করেন। 
নির্মলদার এই দর্শনের কথা আমাকে বিস্তারিত ভাবে চিঠিতে 
লিখে আনন্দ প্রকাশ করে বলেন — শ্রীশ্রীমাই কৃপা করে গোবিন্দরূপে 
দর্শন দিয়েছেন। তখন থেকেই তিনি বলতেন সব গোবিন্দের ইচ্ছা। 


চার 


আমার গর্ভধারিণী মা বৃদ্ধ বয়সে হরিদ্বারে গিয়ে পূর্ণ কুম্তমেলায় 
গঙ্গায় স্নান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মায়ের কণ্ঠে শান্ত কোমল 
আবেগ ভরা কথা শুনে আমি ও আমার ছোটভাই নিখিল মায়ের 
শান্তির জন্য মাকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হরিদ্বার কুম্ভমেলায় 
যাব ঠিক করি। আমি, আমার স্ত্রী আরতি, আমার মা, ছোটভাই নিখিল, 
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্রাতৃবধু জ্যোৎস্না ও ওর বৃদ্ধা মাতা সহ মোট ছয়জন একসাথে যাচ্ছি। 
খুব সম্ভবতঃ সনটা হবে ১৯৮৬। আমরা কুম্তমেলায় যাচ্ছি শুনে মা 
খুব খুশি হলেন। 

আমাদের এক আত্মীয়কে দিয়ে ট্রেনের টিকিট করা হয়েছে। আমরা 
নির্দিষ্ট দিনে সবাই আগরতলা থেকে প্লেনে কলকাতা গিয়ে হাওড়া 
স্টেশন থেকে রাত ৮টায় দুন এক্সপ্রেস ট্রেনে হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা 
করলাম। ট্রেনে প্রথম শ্রেণীর টিকিট। একটি খোপে নিখিল, আমার মা 
এবং অন্যরা উঠেছে। অন্য একটি খোপে আমি উঠেছি। আমার খোপে 
আমি ছাড়া বাকি তিনজনই গৈরিক বসনধারী ভোলাগিরি সন্যাস 
আশ্রমের সন্যাসী। ওঁনারাও হরিদ্বারই যাচ্ছেন। সন্গ্যাসীগণ খুব 
মিষ্টভাবী। সারাটা দিনরাত নানা ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্য দিয়ে 
কর্ণে অমৃতবর্ধণ BA | ওনাদের মুখে অমৃত কথা শুনে শুনে অমৃত FOS 
যাচ্ছি বলে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হচ্ছিল। কথা প্রসঙ্গে 
সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন — “আপনি কি 
একাই কুভ্তমেলায় যাচ্ছেন?” আমি বলি — “না, আমি একা RI 
আমার সাথে বৃদ্ধা মাতাসহ আমরা মোট ছয়জন। আমার উত্তর শুনে 
সন্ন্যাসী বললেন বৃদ্ধামাতাকে নিয়ে এত লোক কোথায় উঠবেন। আগে 
থেকে বুকিং করা আছে তো? আমার মুখে আমাদের কোন ঘরই বুকিং 
নেই শুনে বিস্ময়ে wise হয়ে গেলেন। বৃদ্ধামাতাকে নিয়ে যাচ্ছি 
অথচ কোথায় গিয়ে উঠব ঠিক নেই! এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে কেউ 
PSA আসতে পারে ভাবাও যায় না বলে সন্ন্যাসীগণ বিস্ময় প্রকাশ 
করে আমাকে বলেন — “আপনারা কি পত্রপত্রিকায় দেখতে পাচ্ছেন 
না কুম্তমেলাকে কেন্দ্র করে সমগ্র হরিদ্বার এখন জনস্রোতে ভাসছে? 
প্রতিটি ছোট বড় হোটেল, সাধুদের আশ্রম, আখড়া, মঠ, মিশন সবই 
দুষপ্রাপ্যতা সম্পর্কে আপনাদের কোন ধারণা নেই।” কথাগুলো সবই 
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ছিল না। শেষমেশ আমার প্রতি অতি সহানুভূতির সঙ্গে সন্যাসীগণ 
বলেন — ‘আচ্ছা - বলুন তো কিসের উপর নির্ভর করে আপনারা 
এসেছেন? তখন আমি জোর দিয়ে বলি আমার মা আছেন। মায়ের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেই ঘর থেকে বেরিয়েছি। অবশ্যই মা একটা 
কিছু করবেনই। সন্গ্যাসীগণ সমস্বরে অবাক হয়ে বললেন _ “মা! 
আপনি কোন মার কথা বলছেন? আপনার মা কে? বললাম — 
‘আনন্দময়ী মা।” ওনারা বললেন — “এ কি কথা! মা কি এখন দেহে 
আছেন যে তিনি আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করবেন?” এ কথা শুনেই 
আমি বলি — “গুরুবাক্য বেদবাক্য। মা বলেছেন — “আমি আগেও 
যা, এখনও তা এবং পরেও তা — সর্বাবস্থায় সেই একই।” আমার মা 
ভগবান। চিরস্তনী। তিনি আছেন, সব দেখছেন, প্রয়োজনে সবই 
করবেন — এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে আর এ বিশ্বাসের উপর 
নির্ভর করেই এখানে এসেছি।” এনারা আমার কথা শুনে মুখের দিকে 
তাকিয়ে নীরব হয়ে গেলেন। ট্রেন দ্রুতগতিতে চলছে। নির্ধারিত সময় 
পৌঁছান যাবে। 
মাত্র মাতৃকৃপায় ঘটে গেল এক আশ্চর্য ঘটনা। ভোলাগিরি যাত্রীনিবাস 
থেকে পরিচালক মন্ডলীর একজন আমাদের কামরার একদম জানালার 
সামনে এসে বললেন — “আপনাদের থাকার ঘরের প্রয়োজন আছে 
কি? একটি মাত্র ঘর খালি আছে।’ আকাশের চাদ হাতে পাওয়ার মত 
OPH | আনন্দে আত্মাহারা হয়ে জানালাম আমাদের বিশেষ প্রয়োজন 
আছে। আমার হ্যা সূচক শব্দ শুনেই বললেন — “জিনিসপত্র নিয়ে 
গঙ্গার পাড়ে আমাদের যাত্রীনিবাসে চলে আসুন। সন্যাসীগ্ণও সব 
দেখলেন, হাসলেন। 

অনুভব হল পরম করুণাময়ী মা সদাসর্বদা সর্বত্র আমাদের দেখছেন 
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এবং প্রয়োজনে একটি দৃষ্টিপাতেই সমস্ত সমস্যা নিরসন করে দিতে 
পারেন। এত বিশাল কুম্তমেলায় এসে বৃদ্ধামাতাকে নিয়ে ঘর পাওয়া 
যে সহজ ছিল না এবং বিরাট সমস্যায় পড়ে যেতে পারতাম এ কথা 
কিন্তু সন্ন্যাসীদের কথা থেকেই সুস্পষ্ট ছিল। ভাবতে অবাক লাগে 
একদম গাড়ি হরিদ্বার স্টেশনে থামার মুহূর্তে কোন এক দৈবশক্তি বলে 
অলৌকিক ভাবে ঘরের সমস্যা মিটে গেল। ব্যক্ত অব্যক্ত সর্বাবস্থায় 
সন্তান-বৎসলা জননীর নিকট প্রার্থনা মাত্র তার কৃপীবারি আমাদের 
উপর শত সহস্র ধারায় ঝরে পড়ে _ এই তো মাতৃ মহিমা। এ আমাদের 
পরমধন পরম সা্তবনা। ‘মা আছেন চিন্তা কিসের£ 


পাচ 


জগৎবাসীর কল্যাণে ভগবান যুগে যুগে কৃপাপরবশ হয়ে নানা 
নামে নানা বেশে মানব দেহ ধারণ করে ধরাধামে আবির্ভূত হন। 
তাদের আবির্ভাবের শুভক্ষণটিকে ভক্তগণ প্রতি বৎসর নানা 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করে। 

এমনি এক ১৯শে বৈশাখে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে বৈশাখী কৃষ্ণা চতুর্ীর 
ব্রাহ্ম মুহূর্তে হাসিমুখে পূর্ণজ্ঞান নিয়ে যে দেবশিশু কন্যা সেজে ত্রিপুরা 
রাজ্যের খেওড়া গ্রামে মোক্ষদা সুন্দরীদেবীকে আশ্রয় করে আবির্ভূত 
হয়েছিলেন তিনিই আমাদের পরমকরুণাময়ী মা আনন্দময়ী। তার 
মর্ত্যলীলায় আগমনের শুভদিন ও ক্ষণটিকে নানা অনুষ্ঠান ও পূজার 
মাধ্যমে প্রতিবৎসর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে পালন করা হয়। 

্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির পুণ্য লগ্নে বহু সাধুসন্ত মহাত্মা, সন্ন্যাসিণী, 
ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারিণী ও অনেক ভক্ত মাতৃদর্শন ও তীর শ্রীচরণকমলে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য সমবেত হন। 

পুজার দিন সুসজ্জিত মাতৃপূজার ঘরে একটি তক্তপোশের বিছানার 
উপর বালিশ ও পাশবালিশ রাখা হয়। যাঁর পূজা সেই জগজ্জননী মা 
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আনন্দময়ী স্বয়ং মানবদেহে পূজা গ্রহণ করবেন। এ পূজার দৃশ্য স্বচোখে 
দর্শন করার জন্য ALPS, মহাত্মা থেকে আরম্ভ করে সাধারণ গৃহী 
ভক্তগণ আকুল প্রাণে অপেক্ষা করেন। মাতৃপূজার ঘরে মাতৃবন্দনার 
অনুপম মধুর সঙ্গীতের সুর মুর্ছনায় এক হৃদয়স্পশী পরিবেশের সৃষ্টি 
হয় যা উপস্থিত সকলকে মাতৃভাবনার পরমানন্দ সাগরে নিমগ্ন করে 
' রাখে। 

তিথিপূজার দিন মায়ের সর্বক্ষণ মৌন ও সমাধির ভাব থাকে। 
পূজার প্রাক্কালে সেবিকাগণ ঢুলুঢুলু মহাভাবে বিভোর শ্রীত্রীমাকে 
অতি AF সহকারে ধরে ধরে পূজার স্থানে নিয়ে আসেন। কোন প্রকারে 
তক্তপোশের বিছানার উপর বসেই শ্রীশ্রীমা কাত হয়ে বালিশের উপর 
মাথা রেখে নিমেষে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে পড়েন, এ এক 
অপরাপ অপার্থিব দৃশ্য। পূজার ঘরে যারা উপস্থিত থাকেন তীরা 
সমাধিমগ্ন মায়ের জ্যোতির্ময় দিব্য মুখমন্ডল দর্শনে আনন্দে অভিভূত 
হয়ে পড়েন। এই অবস্থাতেই মায়ের দেবদুর্লভ দেহখানি সুগন্ধি ফুল 
ও ফুলের মালায় সুসজ্জিত করে যথাবিহিত নানা উপাচারে তিথি পূজা 
হয়। মা তখন সম্পূর্ণ সমাধিতে বিরাজ করেন। 

আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি এই জন্মতিথির পবিত্র মুহূর্তে মা 
গভীর সমাধিতে নিমগ্ন থাকার সময় মাকে ভক্তগণ যে স্থানে পুজা 
করেন তখন সে সে স্থানে সর্বত্র সূক্ষ্মদেহে মা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে পূজা 
গ্রহণ করেন। এর প্রমাণ আমি বাড়িতে পুজার সময় মাতৃকৃপাতেই 
পেয়েছি। সেই সব মাতৃ বিভূতির কথা যথাযথ অতিরঞ্জিত না করে 
প্রকাশ করার প্রয়াসে এই লেখা। 

১৯৭৯ সনের কথা। মে মাস বৈশাখী কৃষ্ণা চতুর্থীতে শ্রীত্রীমায়ের 
আবির্ভাব ক্ষণে রাত্রি তিনটার সময় বাড়িতে প্রথম তিথিপূজা হবে। 
পূজা করবেন নিষ্ঠাবান বয়স্ক পুরোহিত শ্রীযুক্ত লক্ষণ ভট্টাচার্য। তিনি 
কখনো আনন্দময়ী মায়ের পূজা করেননি। মায়ের পূজার বিধি বিধান 
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কি এবং কি মন্ত্রে পূজা হবে জানতে চাইলেন। আমি বলি এ কোন 
কঠিন সমস্যা নয়। আমার মা আনন্দময়ী সর্বদেবদেবীময়ী। মা পূর্ণবন্ম 


নারায়ণ। দেবদেবী ও নারায়ণ পূজার যে বিধি বিধান আছে মন্ত্র আছে. 


তা দিয়েই মায়ের পূজা হবে। দীক্ষার সময় মা শ্রীমুখে আমাকে 
বলেছিলেন “স্বয়ং নারায়ণ তোমার গুরু!” সেই মাতৃ বচন অনুসারে 
আমার বাড়িতে পূজার মূল দেবতা নারায়ণ। পুরোহিত মহাশয় আমার 
কথা শুনে বললেন — হ্যা, জেনে বেশ ভাল লাগলো। পুরোহিত 
বলেন — “স্বয়ং নারায়ণ রূপেই মায়ের পূজা হবে।' 

বাড়িতে প্রথম মায়ের তিথিপূজা। প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
সাথে পূজার প্রস্তুতি চলছে, কাজের অস্ত নেই। পূজার উপকরণ সংগ্রহ 
করা নিমন্ত্রিতদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা, বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন 
করার কাজ চলছে। 
আসার আমন্ত্রণ করা হয়েছে। ভক্তিমূলক গানেরও ব্যবস্থা হয়েছে। 

উদয়পুরে পয়সা দিয়ে বাজারে ফুল পাওয়া যায় না। তাই পূজার 
দিন বিকেল বেলা রুমা, সমু তাদের বন্ধু বান্ধব সহ সকলের বাড়ি 
বাড়ি গিয়ে ওরা নানা রং ও নানা প্রকারের ফুল নিয়ে এসেছে, আমার 
বন্ধু জিতুবাবু ও তার নিজের বাড়ির ফুলের বাগান থেকে বড় এক 
সাজি সুগন্ধি ফুল নিয়ে এসেছে। বাড়িতে প্রচুর বেলিফুল ও গোলাপ 
ফুলের গাছ আছে। গাছে প্রচুর ফুল ফুটেছে। ফুল, ফুলের মালা দিয়ে 
আল্পনা করা হয়েছে। 

সুভাষ গুহ বয়সে Ws! সে বিকেলবেলা আমাদের বাড়িতে 
এসে বলল — “কাকু আমি পূজার কাজ করব। তুমি শুধু বলে দাও কি 
কি কাজ করতে হবে!’ সে শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের কথা আমার মুখে 
অনেক শুনেছে। মায়ের প্রতি ওর খুব ভক্তি। বুদ্ধিমান ছেলে। ওকে 
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কিছু বলার প্রয়োজন হল না। আশ্চর্যজনক ভাবে সে অতি দ্রুততার 
সাথে একে একে প্রয়োজনীয় কাজগুলো করে যাচ্ছে। বুঝলাম আমার 
একার পক্ষে পূজা আরভ্তের পূর্বে এত কাজ এত সুন্দরভাবে সম্পন্ন 
করা মোটেও সম্ভব ছিল না। ওর সাহায্য আমার এত বেশি প্রয়োজন 
এ কথা সুভাষ আসার পূর্বে একদম ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি। সে না 
এলে মহা মুশকিলে পড়ে যেতাম। কিন্তু যীর পূজা তিনি সব জানেন 
বলেই কি সুভাষের মত উৎসাহী কর্মীকে মা নিজেই ডেকে নিয়ে 
এলেন? সুভাষের ASICS উপস্থিতি ও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এত নিষ্ঠার | 
সাথে প্রতিটি কর্ম সম্পাদনের মধ্যে আমি মনেপ্রাণে অনুভব করলাম 
প্রকৃত অর্থে একেই বলে ভগবানের যথার্থ অহৈতুকী কৃপা। পূজা 
উপলক্ষ্য করে আমি মাতৃ মহিমায় বিমোহিত। এও বুঝলাম মনেপ্রাণে 
ভগবৎ কর্ম করতে গেলে ভগবানই স্বয়ং সহায় হন, তার কাজ তিনিই - 
করিয়ে নেন এ অতি সত্য কথা। প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেল। 

রাত তখন ১০টা। আমার বন্ধু ডাঃ দিলীপ চৌধুরী রোগী দেখে 
চেম্বার থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমাদের বাড়িতে এলেন। উদ্দেশ্য 
পূজার কাজ কতটুকু হয়েছে দেখে যাওয়া । তিনি খুব অভিজ্ঞ লোক। 
পূজা MAS হওয়ার পূর্বে আমাদের বাড়িতে আসার জন্য ওনাকে 
বারবার জুনরোধ করেছি। কিন্তু তিনি সব সময় এক কথাই বলেন। 
রাত তিনটের সময় আসা সম্ভব হবে না। এখন চেম্বার থেকে বাড়ি 
যাচ্ছি। খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমাতে ঘুমাতে রাত ১২/১২-৩০ বেজে 
যাবে। ঘুমিয়ে পড়লে আর ঘুম ভাঙ্গবে না। পূজায় অবশ্যই আসব 
তবে তিনটার মধ্যে আসা মোটেও সম্ভব হবে না। Ey 

কেন জানিনা ডাক্তারবাবু পূজায় আসুক আমার খুব ইচ্ছে। আমি 
বলি __ “ডাক্তারবাবু আপনি তো একটানা বলেই যাচ্ছেন আপনার 
ঘুম ভাঙ্গবে atl কিন্তু আমার মায়ের যদি খেয়াল হয় তবে কিন্তু 
আপনার ঘুম ভাঙ্গবেই। ডাক্তারবাবু আমার কথা শুনে হাসলেন। কোন 
উত্তর না দিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। 
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রাত ১২টার সময় পুরোহিত মশায় নারায়ণ শিলা নিয়ে উপস্থিত 
হলেন। নারায়ণ শিলাকে যথা স্থানে নিদিষ্ট আসনে বসান হলো। 


মেশোমশাই সুন্দর ভক্তিমূলক গান ও শ্যামা সঙ্গীত করেন। তিনি 
নানি নি পরপর বেশ কয়েকটি শ্যামা সঙ্গীত গাইলেন। 


মধুর সঙ্গীতের তরঙ্গে পূজার পরিবেশ আনন্দমুখর হয়ে উঠল। 

পূজার সময় প্রায় হয়ে আসছে। অনেক আত্মীয়-স্বজন এসে 
উপস্থিত হয়েছেন। সুভাষ সমস্ত বাড়ি ও পূজার ঘরের চারিদিক 
গঙ্গাজল গোবর ছড়া দিয়ে ধুনুচিতে ধুনো জ্বালিয়ে তাতে সুগন্ধি 
ener ধূপ দিয়ে সমস্ত বাড়ি ও পূজার ঘরের চারিদিক প্রদক্ষিণ করে 
এল। সমস্ত বাড়ি ঘর ধূপধুনার গন্ধে ভরপুর। পূজার আয়োজন প্রায় 
সুসম্পন্ন হয়েছে। মনটা খুব উৎফুলপ। 

হঠাৎ দেখি দিলীপবাবু হাতে ধূপকাঠি ও মোমবাতির প্যাকেট 
নিয়ে হাসিমুখে পূজায় হাজির হলেন। ওনাকে দেখামাত্র আমার কি 
আনন্দ! আনন্দের আতিশয্যে উল্লসিত হয়ে বললাম — ভাক্তারবাবু 
তা হলে সত্যই আপনার ঘুম ভাঙ্গল। 

তিনি হাসিমুখে বললেন — “বিনয় বাবু আমার ঘুম ভাঙ্গেনি — 
মা যে স্বয়ংই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলেন। এ না হলে আমার ঘুম 
ভাঙ্গত কি? ওনার কথা শুনে অবাক হয়ে বলি আমি পরিষ্কার কিছু 
বুঝতে পারছি না, কথাটা পরিষ্কার করে বলুন তো? তখন তিনি বললেন 
— “আমি গভীর ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখি শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী এসে 
স্পর্শমাত্র আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙ্গার পর মায়ের শ্রীহস্তের 
আনন্দের শিহরণ হচ্ছে। এই আশ্চর্যজনক ঘটনায় আমার মনে হচ্ছিল 
এটি কৃপাময়ী মায়ের আমার প্রতি অপার করুণা শ্রীশ্রীমায়ের পরশ 
পাওয়া কি কোন সাধারণ ঘটনা? না তা মোটেও নয়। ঘড়ির দিকে 
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তাকিয়ে দেখি তখন রাত ২-৩০ মিঃ আমি আর সময় নষ্ট না করে স্নান 
করে পবিত্র মনে আনন্দে আপনার বাড়ি এসে পৌঁছলাম!” 

এতক্ষণ ডাক্তারবাবুর মুখে তন্ময় হয়ে মাতৃমহিমার কথা মায়ের 
খেয়ালের কথা শুনছিলাম। সত্যই ভাবতে অবাক লাগে মায়ের তিথি 
পূজাকে উপলক্ষ্য করে শ্রীশ্রীমায়ের কি করুণা কি দয়া। সেদিনের এই 
অসাধারণ ঘটনার কথা স্মরণ করলেই গায়ে শিহরণ জাগে। আমার 
কাছে এ ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। 

ঘড়ির কীটায় কাটায় তখন রাত wHT | কীসর, ঘন্টা, শঙ্খ ও হুলুধ্বনি 
ও পুরোহিতের পবিত্র বৈদিক মন্ত্রের সুমধুর উচ্চারণের মধ্য দিয়ে 
শ্রীত্রীমায়ের তিথি পূজার শুভারম্ত হল। শ্রীত্রীমায়ের বিগ্রহ ফুলে 
ফুলের মালায় সুশোভিত হয়ে পৃজাস্থলীতে স্বমহিমায় বিরাজিত। 
হয়েছে। পুজার ভোগের নৈবেদ্য স্তরে স্তরে সুন্দরভাবে বিগ্রহের 
সামনে সাজানো আছে। শান্ত Fa এক সুন্দর পরিবেশ। ধূপকাঠির 
সুগন্ধ ধোঁয়ায় পূজার ঘর সুবাসিত। পূজার ঘরের এক কোণে একটি 
মঙ্গলদ্বীপ জ্বলছে। সমবেত সকল ভক্তগণের মনও আনন্দে ভরপুর। 
এমন সুন্দর পরিবেশে পুরোহিত মশায়ও ভাব বিভোর। তিনি ডান 
হাতে ভক্তি ভরে রাশি রাশি সুগন্ধি পুষ্প বিন্বপত্র শ্রীত্রীমায়ের রাঙা 
চরণে, পুজার মঙ্গলঘট ও নৈবেদ্যর উপর মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে 
বার বার ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছেন। এ ভাবে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত 
হয়ে যাচ্ছে। পুরোহিত মশায় তন্ময় হয়ে পুজা করছেন। হঠাৎ দেখি 
পুরোহিত মশায় চোখের জল ফেলে ফেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে 
কেঁদে পুষ্প বিল্বপত্রাদি মায়ের চরণে অর্পণ করে পূজা সমাপন করছেন। 
পূজা শেষ করে অপূর্ব সুললিত কণ্ঠে হরিনাম কীর্তন করে মায়ের 
আরতি করলেন। এ বড় মধুময় দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য। 

আরতির পর যজ্ঞ আরম্ভ করলেন ও যজ্ঞান্তে হোমাদি ক্রিয়া ও 
যজ্ঞের আহুতি দিয়ে পূজা সমাপন করলেন। আমরা উপস্থিত সকলে 
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মুগ্ধ হয়ে ওঁনার ভাববিভোর অনন্য সাধারণ পুজা দেখে অভিভূত। 
এমন ভাবগন্ভীর পূজা অনুষ্ঠান সচরাচর দেখা যায় না। পুষ্পাঞ্জলি হয়ে 
যাবার পর আমি মেশোমশাইকে ঘরের এককোণে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস 
করি — “মেশোমশাই aera কি আমার কোন ক্রটি বিচ্যুতি হয়েছে? 
কি কারণে আপনার এমন ভাবে চোখের জল ঝরে পড়তে দেখলাম। 
? মেশোমশাই বললেন — “বাবা এ কোন দুঃখের 
ক হযেছে অর, বাবা এ জানার আমি সারাটা জীবন কত 
তার কোন হিসাব নেই কিন্তু কোন দিনও জীবস্ত দেবদেবীকে 
পৃজাস্থলীতে উপস্থিত হয়ে পুজা গ্রহণ করতে দেখিনি। কিন্তু আজ 
দেখলাম এক বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য অত্যাশ্চর্য ঘটনা। পূজার জন্য স্থাপিত 
বিগ্রহের মা আনন্দময়ী আজ AAS উপস্থিত হয়ে সহাস্য বদনে আমার 
পূজা গ্রহণ করলেন। চিন্তাই করতে পারিনি এমন ঘটনা ঘটতে পারে 
_ কিন্তু ঘটল। স্বয়ং মা এ দীনহীন ব্রাহ্মণের পূজা গ্রহণ করছেন তাই 
এই আনন্দাশ্রু। ধন্য আমি, বাবা তুমিও ধন্য’ পুরোহিতের মুখে সম্পূর্ণ 
ঘটনা শুনে আমি স্তম্ভিত বাক্যহারা। 
ছয় 
কমলাকান্ত ঘোষ একজন আদর্শ অধ্যাপক; ভাস্কর্য শিল্প নৈপুণ্যে 
ও ধর্মাচরণে সমুজ্জ্বল বিশিষ্ট গুণীজন। 
পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে তিনি প্রথম শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মাকে 
দর্শন করেন। মাতৃভক্ত ওঁনার মেজভাই শ্রীহরিদাস ঘোষ দাদা 
কমলাকান্ত ঘোষকে মায়ের কলকাতা আগমনের সংবাদ ও অবস্থানের 
ঠিকানা জানিয়ে মাতৃদর্শন করার কথা বলেন। 
সারাদিনের কাজকর্ম ও কলেজের অধ্যাপনার কাজ সম্পাদন করে 
একদিন বিকেলবেলা মাতৃদর্শনের অভিপ্রায়ে তিনি উত্তর কলকাতার 
আগরপাড়া এলাকায় এক মাতৃভক্তের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। 
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বাড়িতে প্রচুর লোক। দেখলেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী একটি বড় 
সামিয়ানার ভেতর সুসজ্জিত মঞ্চে সমস্ত স্থানটি আলো করে নীরবে 
বসে আছেন। মায়ের সম্মুখে অনেক ভক্ত সতরঞ্চির উপর বসে 
আছেন। মায়ের কণ্ঠে গান শোনার জন্য কয়েকজন কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা 
জানাচ্ছেন। আজ সকালবেলা মা তার দেবদুর্লভ মধুর কণ্ঠে 
ভাববিভোর হয়ে অনেক গান শুনিয়েছেন। তাই সন্ধ্যাবেলা মা আবার 
গান করুন এটা মায়ের সর্বসময়ের সেবিকা গুরুপ্রিয়াদেবী কিছুতেই 
চাইছেন না। তিনি বার বার বলছেন মা আজ আর গান করবেন না। 
শ্রীত্রীমা নীরবে ধীর স্থির ভাবে সহাস্যবদনে শাস্ত AA নয়নে ভক্তদের 
দিকে তাকিয়ে আছেন। কমলাকান্তদা এতক্ষণ বসে বসে গুরুপ্রিয়া- 
দেবীর কথা শুনেছেন ও অপলক দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমাকে প্রাণ ভরে দর্শন 
করেছেন। 

হঠাৎ তিনি উঠে দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীমায়ের দিকে তাকিয়ে মাকে উদ্দেশ্য 
করে অনুনয়ের স্বরে বললেন — “মা, সারাদিনের কর্মব্যস্ততার পর 
তোমার সন্তান শ্রান্ত ক্লান্ত দেহমন নিয়ে তোমারই চরণ ছায়ায় এসেছে 
শান্তি লাভের আশায়। স্নেহময়ী জননী কি সন্তানের আবদার পুরণ 
করবেন না?’ SST দেখলেন তীর যুক্তিবাদী বিচক্ষণ মাতৃ অনুরাগী 
সন্তানকে | মুখে স্মিত হাসি। 

কমলাকান্তদার কাতর কণ্ঠের কথা শুনে সন্তান বৎসলা শ্রীশ্রীমা 
কমলাকান্তদার দিকে করুণাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে কিছু জিনিস ছুঁড়ে দেওয়ার 
ভঙ্গিতে হাতের মুষ্টিখানি খুলে দিয়ে মা বললেন — “এই নাও বাবা 
তোমাকে দিলাম? 

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল এক অলৌকিক ঘটনা। কমলাকাস্তদা 
স্নেহময়ী মায়ের শ্রীমুখের কথা শুনে মার দিকে তাকিয়েই বাহ্যজ্ঞান 
হারিয়ে সতরঞ্চির উপর কাত হয়ে হেলে পড়লেন। কোন হুশ নেই। 
ছোটখাট গড়নের জ্ঞান ও বুদ্ধিদীপ্ত অবয়বের মানুষটি দীর্ঘ সময় 
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সতরঞ্চির উপর পড়ে রইলেন। অনেকেই হয়ত ভাবছেন ভাবাবেগে 
বিভোর হয়ে তিনি পড়ে আছেন। দেখতে দেখতে প্রীয় সবাই চলে 
গেলেন। যখন জ্ঞান ফিরল দেখেন সতরঞ্চি ফীকা। কমলাকাত্তদার 
শরীর কীপছে। কোন প্রকারে মাটির উপর হাতে ভর করে আস্তে 
আস্তে দীড়ালেন। পা ফেলতে গিয়ে দেখছেন ঠিক জায়গায় পা রাখতে 
পারছেন না। দেখছেন সন্মুখে পাকা দালান বাড়ি, রাস্তা, যানবাহন, 
গাছপালা সবই জীবন্ত যেন চেয়ে আছে। শরীর টলমল করছে। কোন 
প্রকারে তাল সামলিয়ে এক পা এক পা করে রাস্তায় এসে শ্রীশ্রীমায়ের 
কথা স্মরণে এল। খেয়াল হচ্ছে মায়ের মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা খুলে মায়ের 
শ্রীমুখে বলা “নাও বাবা দিলাম!” হ্যা মনে পড়ে কথাগুলো শোনামাত্র 
শরীর যেন কেমন হয়ে যায়। ভাবছেন কই শরীরটা তো এখনো ঠিক 
হলো না কেমন আড়ষ্ট হয়েই আছে। যতটুকু পর্যন্ত দৃষ্টি যাচ্ছে দেখছেন 
সবই প্রাণময় জীবস্ত। অনেক রাত হয়েছে। রাস্তা প্রায় ফীকা। হঠাৎ 
একটা বাস এল। হাত দেখালেন। বাসও থামল । কোন প্রকারে 
SOSH সহানুভূতি ও সহায়তায় খালি বাসে উঠে বসলেন। 
ধর্মতলায় এসে আবার PORAI সাহায্য সহায়তায় বাস থেকে নেমে 
দীড়ালেন। নিকটে ট্রামগুলো দাড়িয়ে আছে। দেখে ভাবছেন ওগুলো 
যেন এক একটা বড় অজগর সাপ। কোন প্রকারে টলতে টলতে ৩৫ নং 
ট্রামে উঠতে গিয়ে বিপত্তি ঘটল। ট্রামের নীচে প্রায় পড়ে যায় যায় 
অবস্থা দেখে ট্রামের FOSA জোরে চিৎকার চেঁচামেচি করে ধরে ধরে 
ট্রামের সিটে বসাল। ট্রাম এসে বেহালা ট্রামডিপোর সামনে দীড়ালে 
সব SITS | ওরা তার দিকে তাকিয়ে আছে। কি হল? বাড়ির লোকজন 
কমলাকান্তদার আজ এ অবস্থা দেখে বুঝতে পারছেন না এমন সুস্থ 
ভালমানুষটির এ দশা হল কেন? খাবারটা কোন প্রকারে খেলেন। 
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ঘুমালেন। পরদিন ঘুম থেকে উঠে কলেজে যাবেন। কিন্তু কমলাকান্তদার 
আর সময় জ্ঞান নেই সকাল বিকাল সন্ধ্যা সবই সমান। বিকেল বেলা 
কলেজে গিয়ে দেখছেন অধ্যাপকগণ যার যার বাড়ি ফিরছেন। কলেজে 
কোন ছাত্রছাত্রী নেই দেখে কমলাকান্তদা অধ্যাপকদের প্রশ্ন করেন = 
“আজ কি কলেজ বন্ধ?’ অধ্যাপকগণ অবাক হয়ে ভাবছেন এমন 
ভালমানুষটির এ হেন অবস্থা হল কেন? উনি তো স্বাভাবিক অবস্থায় 
নেই। আসলে তিনি যে মায়ের আশীর্বাদে ও কৃপাদৃষ্টিতে পরিদৃশ্যমান 
জগতের সকল বস্তুর মধ্যে যে চেতন শক্তি বিদ্যমান তা দেখতে 
পাচ্ছেন। সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম এই মহা সত্যবাণী চাক্ষুষ দর্শন করছেন 
অনুভব FARA | জাগতিক সময় ও ব্রন্ধময় অপ্রীকৃত জগতের সময় 
দুইটি তার দৃষ্টিতে একাকার হয়ে যাওয়ায় কলেজে যাওয়ার সময়টাও 
মিলছে না। আসলে মাতৃ খেয়ালে কমলাকান্ত ঘোষের সাময়িক ভাব 
ও দৃষ্টির যে পরিবর্তন ঘটেছে তার মর্ম সাধারণের ধরা ও বোঝা 
সহজে হওয়ার কথা নয়। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে প্রায় ২০/২৫ দিন 
কেটে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে কমলাকান্তদার পূর্বের মত স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিরে এল। অর্থাৎ ভাববিভোর অবস্থা থেকে সাংসারিক 
জীবনের কর্মধারায় নুতন এক সুন্দর ভাবনা নিয়ে কাজকর্মে আত্মনিয়োগ 
করলেন। শাস্ত্র বলে পরম সৌভাগ্যক্রমে যে একবার ভগবানের নজরে 
পড়ে যায় সে চিরতরে তারই হয়ে যায়। এ কথার সত্যতা 
কমলাকান্তদার জীবনে দেখা গেল। মাতৃদর্শনের এই বিস্ময়কর ঘটনার 
কথা কমলাকান্তদা আবেগ ভরা কন্ঠে আমাকে বলতেন | আমিও অবাক 
হয়ে শুনতাম। 


প্রথম দর্শনের পর আবার মাতৃদর্শনের জন্য কমলাকাত্তদা ব্যাকুল 
হয়ে অপেক্ষা করছেন। | শ্রীশ্রীমায়ের মহাশক্তির প্রভাব তিনি দেখেছেন 
অনুভব করেছেন। ধরে নিয়েছেন পরম করুণীময়ী মা-ই জগতের 
একমাত্র আশ্রয় ও শান্তির আধার। এখন তিনি নিজেকে মায়ের চরণে 
সমর্পণ করে দিতে চাচ্ছেন। দ্বিতীয় দর্শন হল সেই পূর্বের ভক্তের 
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বাড়িতেই। মায়ের চরণে ভক্তি শ্রদ্ধায় ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে মাথা 
উঁচু করে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন — “মা — তুমি আমায় কৃপা 
কর।” সঙ্গে সঙ্গে মা কমলাকান্তদার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন — 
“বাবা তুমি নিজেকে নিজে কৃপা কর, নিজেকে নিজে জান। নিজেকে 
জানাই বাবা ভগবানকে জানা।” এই মাতৃবাণীর মধ্যে যে বিশাল নিগুঢ 
তাৎপর্য বিদ্যমান তা হৃদয়ে অনুভব ও অনুধাবন করে এতই অনুপ্রাণিত 
হয়ে পড়েন যে পরবর্তীকালে মায়ের কথা বলতে গেলেই তিনি সজল 
নয়নে বলতেন — মা যে আমায় বলেছেন “বাবা নিজেকে নিজে কৃপা 
কর! এর বিশদ ব্যাখ্যা করলে ধর্মের সার মহাবাক্য ‘অহং ব্রহ্ম’ এই 
অবস্থায় পৌঁছান যায়। নিজে তন্ময় হয়ে মাতৃকথা বলতেন — ও 
অপরকে মাতৃ মহিমায় মাতৃময় করে দিতেন। 

অধ্যাপক কমলাকান্তদা একজন ভাল লেখক তিনি আনন্দময়ী 
আশ্রম থেকে প্রকাশিত “আনন্দবার্তার ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক 
নিজের জীবনে শ্রীত্রীমায়ের লীলা কাহিনী অতি নিপুণ ভাবে সাহিত্যের 
আঙ্গিনায় রূপ দিয়েছেন। মায়ের জীবনী গ্রন্থ লিখেছেন। 

বহু বাড়িতে মাতৃ সৎসঙ্গে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মনোগ্রাহী আধ্যাত্ম 
রসে ও মুল্যে পরিপূর্ণ মাতৃকথা বলে সকলের প্রাণে আনন্দের লহরী 
সৃষ্টি করতেন। তিনি সব সময় বলতেন, “মা” মানে আত্মা। একবার 
শিবরাত্রির দিন আমি ও নির্মলদা (নির্মলচন্দ্র মজুমদার) ওনার বাড়িতে 
যাই। গিয়ে দেখি ঠাকুরঘরে দাদার নিজের হাতে তৈরী শিব বিগ্রহ 
শিব লিঙ্গ অপূর্ব সাজে সজ্জিত। বাসনপত্রাদি থেকে প্রতিটি জিনিস 
এত সুন্দর ও উজ্জ্বল যে প্রতিটি জিনিস থেকেই যেন জ্যোতি ঠিকরে 
পড়ছে। আমি পুজার এত সুন্দর আয়োজন দেখে দাদাকে বললাম — 
‘দাদা কখন পূজায় বসবেন? দাদা বললেন — ‘কমলাকান্ত মরবে 
তবে তো পুজীয় বসবো।” কথাটির অর্থ হৃদয়ে অনুধাবন করে দাদার 
মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলাম। সত্যই তো আমিত্বের পরিপূর্ণ 
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লয় হলেই তৎবোধে পূজা হয় এবং তখন দেবতাও পৃজক এক হয়ে 
রসাস্বাদন করে। মাতৃকৃপাধন্য কমলাকান্তদার আধার কত উঁচুতে তা ধারণা 
করতেও আনন্দ। এ হেন ভক্ত Tele মাতৃভক্তের প্রতি মায়ের খেয়াল 
থাকবেই। এ তো গীতায় স্পষ্টভাবেই ভগবান বলেছেন যে = 
“কৌস্তেয়, প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।| ost) sir 
করুণাময়ী মায়ের দাদার প্রতি অভূতপূর্ব খেয়ালের দুটি অপূর্ব 
কাহিনীর এখানে বর্ণনা করছি। বেহালার বসাক বাগানে দাদার নিজের 
সুশীল কুমার মুখাজী মহাশয়ের বাড়িতে আসেন। দাদা মুখাজীদাদাকে 
মাষ্টারমশায় বলেন এবং বয়সে ছোট হলেও বেশ শ্রদ্ধার চোখে 
দেখেন। মাষ্টারমশায় আসলে একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। 
বিকেলবেলায় আমাদের এই আলোচনার আসরে আরো কয়েকজন 
জ্ঞানী ও গুণী ভক্তের সমাগমে বেশ সুন্দর ধর্মীয় আলোচনা ও 
প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। দাদার মাষ্টারমশায়, যিনি 
আমাদের মুখাজীরদাদা তিনি তার পরম উচ্চ কোটির যোগী গুরুর 
সবিশেষ কৃপা বলে যোগ সাধনায় এক বিশেষ উচ্চ অবস্থায় স্থিত 
আছেন। তিনি নিজে ইচ্ছে করে বা কৌতুহলবশতঃ কখনো ভুলক্রমেও 
অন্যের বিষয়ে জানার চেষ্টা করেন না। তিনি অতিশয় শান্ত; স্বল্পবাক, 
গভীর আধ্যাত্ম চেতনা সমৃদ্ধ সত্যনিষ্ঠ বলিষ্ঠ প্রকৃতির লোক। বেশ 
কয়েক বৎসর ধরেই সৌভাগ্যক্ৰমে ওনার সঙ্গ লাভ করে — আমি 
এইটুকু উপলব্ধি করেছি যে গৃহীর মত পরিবার নিয়ে বসবাস করেও 
নিজেকে ব্যবহারিক জগৎ থেকে আলাদা করে, নিজে নিজের সাধন 
ভজনে নিমগ্ন হয়ে, এক জ্যোতির্ময় লোকের নিবাসী হয়ে থাকাই 
ওনার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। পরমার্থ পথে চলতে গিয়ে এমন 
সংলোকের সঙ্গ লাভই প্রকৃত AHH! মজার ব্যাপার হলো যার কথা 
অকৃত্রিম ভাবে বলা হলো, তিনি একদিন ভাবময় জগতে একান্তে — 
নিজ বাড়িতে বসে মুদ্রিত নয়নে দেখতে পাচ্ছেন — একটি পুজার 
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ঘর। ঘরখানি পরিপূর্ণ আলোয় আলোময়। ঘরে অনেক নৈবেদ্যর থালা 
থরে থরে সাজানো আছে। তার মধ্যে একটি বারকোশের মধ্যে 
অনেকগুলো অমৃতি সুন্দরভাবে সাজানো এবং উপরিভাগে একটি বড় 
অমৃতি দেওয়া আছে। ধূপ ধুনায় পূজার ঘরটি পরিপূর্ণ আর এরই মধ্যে 
একটি আসনে এক জীবন্ত অপরূপা জ্যোতির্ময়ী দেবীমুর্তি বসে আছেন। 
Q দিব্যভাবময়ী দেবী তাকে সুমধুর কণ্ঠে বললেন — ‘কমলাকান্ত খুব 
গীড়িত।”। মা নিজ আসন হতে নেমে এসে বারকোশস্থিত বড় অমৃতিটি 
ওনার হাতে দিয়ে বললেন — “এটি কমলাকান্তকে দিও!’ অপ্রাকৃত 
জগতের এ দৃশ্য অবলোকন করে যখন বাস্তব জগতে ফিরে এলেন 
তখন তার আর বিস্ময়ের সীমা রইলো না। এই অভূতপূর্ব দর্শন ও 
দেবীর আদেশ শুনে এ সময় ওনার মনে পড়লো আপন স্বগীয় 
পিসতুতো ভাই সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা __ যিনি সব সময়ই 
তাকে বলতেন — ‘যাও এ যুগের মস্তবড় সাধিকা মা আনন্দময়ীকে 
নিজে চোখে দেখে আস!’ মা শরীরে থাকাকালীন সময়ে মাকে দর্শনের 
ইচ্ছা মাষ্টারমশায়ের ছিল কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠেনি। কিন্তু 
আশ্চর্য্যের বিষয় হলো আজ ভক্তপ্রবর কমলাকান্ত ঘোষকে উপলক্ষ্য 
করে লীলাময়ী মাকে এক ভক্ত সন্তানের কল্যাণে দিব্য পৃজাস্থলে দর্শন 
করলেন। ওনার মাতৃভক্ত পিসতুতো ভাই আজ ধরাধামে নেই কিন্তু 
এক অবিশ্বাস্যভাবে মাতৃদর্শন পেয়ে তিনি আনন্দে আগ্লুত। এই 
অলৌকিক দর্শনের কথা গোপন রাখলেন না। তিনি নিজে শ্রীনির্মলচন্্র 
মজুমদার সহ কয়েকজনকে ও আমাকে বললেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন 
তিনি কমলাকান্ত দাদার বাড়ি যাবেন। এই মত সকালবেলায় অমৃতির 
জন্য রওয়ানা হলেন। পথে কোথাও কোন মিষ্টির দোকানে অমৃতি না 
পেয়ে তিনি বেহালার দিকে হাঁটতে লাগলেন। ডায়মন্ড হারবার রোডে 


ওঠার মুখে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন একজন লোক তার দেখা 


অবিকল একটি বারকোশের মধ্যে পূর্বে দেখা অনুরূপ সাজানো অবস্থায় 
অমৃতি নিয়ে সোজা সাউ সুইট্স-এ প্রবেশ করছে। লোকটির পেছনে 
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পেছনে তিনিও এ দোকানে গিয়ে তার দিব্য দর্শনে দেখা বড় অমৃতিটি 
যা বারকোশের সবার উপরে রয়েছে তা দিতে বললেন এবং অন্য কিছু 
মিষ্টিও সাথে নিলেন। দোকানে মিষ্টির যখন দাম দিতে গেলেন তখন 
দোকানওয়ালা অমৃতিটির দাম কিছুতেই নিলেন না। দিব্য দর্শনে দেখা 
অমৃতিটির মূল্য না নেওয়ার রহস্যের বিষয়টি চিন্তা করে তিনি অবাক 
হলেন এবং মিষ্টি ও অমৃতি নিয়ে দাদার বাড়িতে গেলেন। দাদা সকল 
বৃত্তান্ত শুনে অবাক হলেও মাষ্টারমশায় ঠিকই শ্রীশ্রীমাকে দেখেছেন 
কিনা তা পরখ করার জন্য মায়ের বহু ফটো দেখাতে লাগলেন। এ সকল 
ফটোর মধ্যে একটি ফটোকে দেখে যখন তিনি বললেন অনুরূপ দেবী 
WSS তিনি দর্শন করেছিলেন তখন দাদা নিঃসংশয় হয়ে পুলকিত হৃদয়ে 
মাতৃ প্রসাদ অমৃতি অমৃতরূপে গ্রহণ করে পরম তৃপ্ত হলেন। দাদা ধীরে 
ধীরে সুস্থ হলেন। পরবর্তী সময়ে মাতৃসৎসঙ্গে মাতৃকথা কীর্তনে সজল 
নয়নে মায়ের অপার করুণার কথা সকলকেই তিনি বলতেন। 

এবার আসি ২০০৬ এর জুন মাসে ঘটে যাওয়া মায়ের একটি 
রোমাঞ্চকর অলৌকিক কাহিনীর মধ্যে। দাদার সেই মাষ্টার শ্রী সুশীল 
মুখাজী মশায় একদিন সন্ধ্যার পর নিজ বাড়িতে ঠাকুর ঘরে বসে 
নিভৃতে জপ ধ্যান করছিলেন। এ সময়ে ঠাকুর ঘরে কেউ ছিল না আর 
কারো থাকার কথাও নয়। EGE নীরব ঠাকুর ঘরে জপ ধ্যান করছেন, 
এমন সময়ে হঠাৎ নিজ কানে সুস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছেন কে যেন 
অতি মধুর কন্ঠে বলছেন — ‘কমলাকান্ত খুব পীড়িত এখনি খবর নাও। 
সুমধুর কণ্ঠের নির্দেশ শুনে বুঝতে পারলেন — কমলাকাস্তদাদার একটা 
কিছু হয়েছে। পূর্বে এমনি ভাবে ওনার গুরুদেবের কৃপায় অনেক 
দুরদর্শন ও দুরশ্রবণ হয়েছে। উনি পূর্বে যা দেখেছেন বা শুনেছেন, 
ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেছেন তা সবই সত্য। তিনি বুঝলেন আজকের 
কমলাকান্ত দাদার কথাও মিথ্যে হতে পারে না। তিনি ঠাকুর ঘর থেকে 
এসে কমলাকান্ত দাদার বাড়িতে টেলিফোন করলেন এবং জিজ্ঞেস 
করলেন দাদা কেমন আছেন। টেলিফোনটি ধরে ছিল দাদার বড় বউমা। 
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তিনি জানালেন দাদার শরীর ভাল নয়। বর্তমান অবস্থা এমন যে এই 
সময়ে তিনি টেলিফোনে কথাও বলতে পারবেন না। টেলিফোনের 
কথা ওনার শ্বশুর মশীয়কে জানাবেন বলে কথা দিলেন। আসলে দাদা 
যে অসুস্থ এ খবর আমাদের কারো জানা নেই। রাত্রি শেষে পরদিন 
সকাল বেলায় শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশীল মুখাজী মহাশয় টেলিফোনে 
গতরাতের সব ঘটনা আমাকে জানালেন এবং বললেন এই ঘটনা 
তিনি শ্রীনির্মলচন্দ্র মজুমদারকে জানাবেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
টেলিফোন সহযোগে আমরা ঠিক করলাম আজ বিকেল বেলায় সবাই 
এক সাথে দাদার বাড়ি যাব। পরস্পরের কথামত নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত 
হয়ে আমরা দাদার বাড়ি পৌঁছে দেখি দাদা বেশ অসুস্থ। মাষ্টারমশায় 
দাদাকে ওনার দৈববাণীর কথা জানালেন। দাদা তৎশ্রবণে মাতৃময় হয়ে 
মায়ের কৃপার কথাই হয়তো ভাবলেন কিন্তু তখন মুখে কথা বলা 
উনার পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। অনবরত শুধু কাশি হচ্ছে। তাই দাদার 
পক্ষে এ সময় কিছু বলার সুযোগ ছিল না। সন্ধ্যার পর আমরা চলে, 
এলাম। রোগের প্রকোপ বেড়েই চলছে দেখে অভিজ্ঞ বড় ডাক্তারের 
পরামর্শ ক্রমে দাদাকে একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা 
হলো। প্রায় দুই সপ্তাহকাল নার্সিংহোমে সুচিকিৎসার ফলে দাদা রোগমুক্ত 
হলেন, শরীর খুবই দুর্বল। উঠে বসে, ঘরে একটু হাঁটাহীটিও করেন বটে 
কিন্তু পরিপূর্ণ সেরে উঠতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে। একটা জিনিস 
আমার খুব অবাক লাগে কারণ যখনই আমি দাদার বাড়ি যাচ্ছি তখনই 
দেখতে পাচ্ছি এই শারীরিক অবস্থায়ও দাদা বেশ মনযোগ সহকারে শ্রী 
অমুল্য কুমার দত্তগুপ্তের লেখা বই পড়ছেন এবং বই-এর পৃষ্ঠায় পেন্সিল 
দিয়ে দাগ দিয়ে নোট লিখছেন আর আমাকে বলছেন __.“বিনয় এখন 
বই-এর মধ্যে আমি যেন “মা'কে আবার নতুন করে আরো ভালভাবে 
পাচ্ছি। এতেই আনন্দে থাকি। 


একবার নয়, এক এক করে দুইবার কমলাকান্ত দাদার অসুস্থতার 
সময় এমন সুন্দর দিব্যদর্শন ও দৈববাণী শ্রবণ করা কোন সামান্য কথা 
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নয়, এ যে কত বড় বিশাল এশী শক্তির লীলা খেলা তা ভাবতেও 
অবাক লাগে শ্রীশ্রীমা বলেন — ‘দীর্ঘ জীবন লাভ পুণ্যের ফলে হয়!” 
দাদা পুণ্যবান সৌভাগ্যবান। 

দাদাকে উপলক্ষ্য করে এই দুটি ঘটনা আমাদের চোখে আঙ্গুল 
দিয়ে দেখিয়ে দিল যে মর্ত্যলীলা সংবরণ করে মা অপ্রকট হলেও 
লীলাময়ীর অপার করুণাধারা আজও পূর্ববৎ সমভাবে ভক্তের উপর 
বর্ষিত হচ্ছে, মা ভগবান। যুগে যুগেই ভগবান জগৎ কল্যাণের জন্য 
মনুষ্যরূপ ধারণ করে আপনজনের মত আমাদের মধ্যে আসেন আবার 
প্রয়োজন শেষ হলে জাগতিক নিয়মানুসারে লৌকিক শরীর ত্যাগ 
করেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ব্যক্ত-অব্যক্ত, রূপ-অরূপ সকল অবস্থায়ই 
তিনি সেই এক এবং তার মূল স্মৃতি জীবন মৃত্যুর অধীন নয়, তা 
নিত্যকাল জাগ্রত স্বয়ং সক্রিয়। ভাইজী বলেছেন — “তীহার স্মৃতি 
কালের অধীন নহে ইহা স্মরণ রাখা PSY! পরমহংস যোগানন্দজীর 
জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন — “এই অনন্তের কোলে আমায় 
ঘিরে সৃষ্টির লীলা যতই চলুক, নিত্যকালের জন্য আমি সেই একই 
থাকবো ।” একবার কাশীতে বাসন্তী পূজার সময় স্বামী নারায়ণানন্দজী 
OATH বলেছিলেন — “আমি তো আছি চিন্তা কি!” ভাগ্যবান মাতৃভক্ত 
প্রবাহকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মা আনন্দময়ী আমাদের জন্মজন্মান্তরের 
“মা, করুণাময়ী, দয়াময়ী মা। কবিগুরুর. ভাষায় বলি = 


“চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়োনা, নিয়োনা সরায়ে 
জীবন মরণ সুখ দুঃখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে!” 


দিতি Sat 


(২৪১) 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS f 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


COCO. In Public Domain, Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


ooo 


এই ভাবনা রাখা। তোমার পূর্ণশক্তি ass ভি = ত টা 


টা RU a যাওয়া 
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